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উৎখসগ-পত্র 
বীর অনুপ্রেরণ| ও নির্দেশে ধন্য হয়ে এই কাজে হাত 
দিয়েছি, আমার সেই পরম শ্ৰদ্ধেয় অধ্যাপক লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
মনস্তাত্বিক শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্রের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি 
উৎসষ্ট হন ৷ 


ভূমিকা 

বিচিত্র এই জগৎ, তাঁর থেকে বিচিত্র মান্ষের মন ৷ তাই সেই মনের 
কথা| লিখব বলে অনেক দিন মনে করেছি। মনের কথার এই আলোচনাটি 
হল প্রথম পর্যায়ের । ধাঁরা মনোবিজ্ঞীনে অনুরাগী ধারা মনের খবর জানতে 
চান তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এই আয়োজন ৷ 

আজ মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে । মনের রহস্তকে 
উদঘাঁটিত করবার চেষ্টা চলেছে দিকে দিকে । তাই কৈশোর থেকে যাতে 
শিক্ষার্থীর। সেই মনের কথা বুঝতে শেখে, সে দিকে আজ দৃষ্টি দেওয়ার অবসর 
হয়েছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে পাঠ্যস্থচীর অন্তভূক্ত 
করা হয়েছে। যাতে কিশোরদের সেই প্রয়োজন মেটে এই গ্রন্থখানি সে 
দিকেও সজাগ ৷ ১ 

কিভাবে শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকেই নিৰ্দেশ দেওয়া যায়, গ্রন্থথানির মধ্যে 
সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে। যাতে মনের কথা সকলের মনের কথা 
হয়ে দীড়ায় সেজন্যে ভাষাকে যতদুর সম্ভব সহজ ও সরস করবার প্রয়াস 
পেয়েছি। আশা করি জনসাধারণ বিশেষ করে কিশোরদের হাতে এই 
নূতন ধরনের বইখানি তুলে দেওয়া সার্থক হবে। ইতি 

গ্রন্থকার 


কৃতজ্ঞতা স্বীকান্ 
বইখানির প্রণয়ন "ও প্রকাশনের ব্যাপারে আমি :অনেকের কাঁছেই 
খণী।- তাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় প্রকাশক বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
অগ্রজোপম সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বহুর কাছে আমি আমার আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাঁদের অনুপ্ৰেরণ| ও নির্দেশ না পেলে মনের কথা মনেই 
থেকে যেত ৷ গ্রন্থখানির পরিকল্পনায় আমি আমার ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী 
দেবী ও সংখ্যাঁবিজ্ঞ'ন. অংশটির প্রণয়নে আমি প্রবীণ শিক্ষক গীচাক্লচন্দ্ 


চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের শুভেচ্ছা ও প্রযত্ব. 


গ্রন্থখাঁনির আত্মপ্ৰকাশ সম্ভবপর করেছে । ইতি 
গ্রন্থকার 


গোভাবল্ন কথা 


আদিম যুগে মান্য যে সব বিষয়ের কার্য-কারণ নিৰ্ণয় করতে পারত না 
দেগুলিকে তাঁরা অতিপ্ৰাক্লত ঘটনা বলে আখ্যা দিত। তাই তাঁদের মতে 
গ্রহণ ছিল দৈত্য, বজ ছিল বরুণ দেবতাঁর দণ্ড। এমনকি মহাঁমারীর পেছনেও 
থাকত ছোঁটখাঁট দেবতাদের কাঁরসাজি। এইভাবে কুসংক্কীরাচ্ছন্ দৃষ্টি নিয়ে 
তারা সমস্ত ঘটনার বিচার করত । দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তখন আধ্যাত্মিকতার 
রহস্তে আচ্ছন্ন থাকত ৷ 
বিজ্ঞানসম্মত দাৰ্শনিক বিচারের প্রথম সূত্রপাত হয় কঠোঁপনিযদে ৷ 
জীবনের রহস্ত নিয়ে৷ যম ও নচিকেতাঁর' মধ্যে বিচারসম আলোচনাই এর 
নিদৰ্শন ৷ এই বিচারসম দৃষ্টিভঙ্গী আমরা কপিলের সাংখ্যের মধ্যে পাই । 
পরবর্তীকালে বৌদ্ধ কাহিনীগুলির যদিও: অতিপ্রীরুতের সমাবেশ আছে 
তবুও সেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব নেই | জড়বাদী লোকায়ত দাৰ্শনিক 
চাৰ্বাক ও তাঁর আলোচনায় কোথাও বিচাঁর-সমতাঁকে হারান নি। কিন্তু 
মেই যুগে এই ধরনের আলোকপ্রাপ্ত দাৰ্শনিকের সংখ্যা খুব কম ছিল। আর 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে'ও তার স্থপ্রতিষ্ঠত করতে পারেন নি। ফলে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভ্গীর পাশে পাশেই চলেছিল অতিপ্ৰাক্বত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা 
চীনদেশে কনফুমিয়সনও এই অতিপ্ৰাক্লত ব্যাখ্যা পরিহার করে বিচারসম 
ব্যাথা। গ্রহণ করেন]. খ্ৰীষ্টজন্মের ৩০০ বছর আগে গ্রীসদেশে 10819 প্রথম 
অতিপ্রারুত ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী হয়ে প্রাকৃতিক ঘটনার বিচাঁরসম ব্যাখ্যা 
“দিলেন। এর পর আসেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস । তিনি প্রশ্নোত্তর ও 
আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়ের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেন। এই 
পদ্ধতি সক্ৰেটিসের পদ্ধতি নামে পরিচিত। সক্ৰেটিসের শিষ্য প্লেটো বলেন 
যে সংস্কারযুক্ত জ্ঞান প্ৰত্যেককে দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে পারে । 
তবে তিনি (০॥০৮০৮৪-এর থেকে Abstraci-এরই বেশী ভক্ত ছিলেন ৷ 
আযারিস্টটল অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়ের ব্যাখ্যা 


০৮০ 


করলেন। অবরোহী পদ্ধতিতে একট! সাধারণ বিষয় ধরে নিয়ে তার থেকে 
বিশেষে অগ্রসর হতে হয় । আরোহী পদ্ধতিতে বিশেষ থেকে সাধারণে যাওয়া 
হয়। 

প্রকৃত দার্শনিক যুক্তিবিচারের, শুরু করেন রেনেস। যুগে I. 10880, 
তার পদ্ধতিও ছিল আরোহী । কোন সত্য প্রতিষ্ঠার আগে তিনি সে সম্বন্ধে 
প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তবে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেন । 

এই সব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার কেবল মাত্ৰ জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না, মনোবিজ্ঞানের আলোচনাঁতেও প্রসারিত ছিল। জন লক 
(১৬৩২-৭৪) অঙ্থভূতির মাধ্যমে শিক্ষার সপক্ষে বলেন 

আধুনিক যুগের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তক হলেন রুশো ৷ পেস্টালজি, 
হারবার্ট ও ফোঁবেল সেই ধারারই বাহক । তারপর শিক্ষাদর্শন আরও সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠল। একে একে শিক্ষা-মনোবিভ্ঞানের জন্ম হল। 

নানা ঘাত-প্রতিঘাত আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ তা কিভাবে 
পরিণতি লাভ করেছে তা আলোচন| করবার মত। 


মনোবিজ্ঞান ও তার ক্রমবিকাশ কক 


জড়-জগতের সঙ্গে মনোজগতের পাৰ্থক্য স্পষ্ট মানুষের, প্রাণ আছে, 
আছে চেতনা, প্ৰবৃত্তি ও অন্থভূতি। তার যে মন আছে, সে মন বলতে 
কি বোঝায়? এই হল প্রশ্ন। অনেকদিন ধরে এই নিয়ে আলোচন! 
চলেছে। গ্রীসের অনেক মনীষী মনের স্বরূপ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। 


কেউ একে বলেছেন জোতির্য় সভা, কেউ বা আত্মম। আবার প্লেটো 


"আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন থে রহস্যময় হলেও আত্ম! 
বুদ্ধিগ্ৰাহ । তীর! দার্শনিক ব্যাখ্যাই খুজেছেন ও তা দিয়ে মনকে বিশ্লেষণ 
করতে চেয়েছেন । 
আযারিস্টটলই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে মনকে বিশ্লেষণ করলেন । 
মনকে বুঝতে হলে যে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন সেদিকে 


রি 
তিনি প্রথম নির্দেশ দিলেন | কারণ মনকে তিনি কোন দ্রব্য হিসেবে দেখেন 
নি, দেখেছেন কয়েকটি প্রক্রিয়ার সমষ্টি হিসেবে ৷ কিন্তু এখানেও মীমাংসা 
হল না। নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলতে থাকল । মধ্যযুগে তাই মনের 
বাস্তব পরিচয় পাবার চেষ্টা হল না--কেবল দার্শনিক আলোচনাই হল। 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় আত্মার ব্যাখ্যার 
অবসান ঘটল । ডেকার্টে শুরু করলেন তীর বিচার বিশ্লেষণ এক বাস্তব দৃষ্টি 
নিয়ে। তিনি আত্মাকে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্বীকার করলেন 
জন্মগত সংস্কারের মূল্যকে--আর মেনে নিলেন মনের স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্বকে । 
এবার মনোবিজ্ঞান নৃতন মর্যাদা পেল, কারণ মনোবিজ্ঞীনকে মন সম্পর্কে 
আলোচনা বলে মেনে নেওয়া হল। তীর মতে বৃদ্ধি, ইচ্ছা মনেরই বিচিত্র 
প্রকাশ । এই মনের প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরার ফলে মনকে একটি জটিল 
যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হল । 


ডেকার্টের পদ্ধতি ছিল অবরোহান্ঈমীন (7915০$1০)। তারপর এলেন 
অনেক মনীষী তীদের. বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে। বেকন (9৪০০2) ও হবস্‌ 
(7০১০9) প্রচার করলেন তাদের আরোহন্রমান পদ্ধতির প্রয়ৌজনীয়তাঁকে 
(Method of Induction) |  মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হল। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে তাঁদের স্বরূপ বুঝবার 
আগ্রহ দেখা দিল । লকের (17০০1) মতে মান্ষের মনে জন্মসময়ে কোন 
ছাপ থাকে না_ ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তিলে তিলে অভিজ্ঞতা জমা হতে 
থাঁকে। ডেকার্টর সংস্কারবাদকে খণ্ডন করে তিনি বললেন যে কোন 
জন্মাজিত সংস্কার নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে না। 

এই মতবাদের নাম দেওয়া হল অভিজ্ঞতাবাদ ৷ এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী 


তারা মনের ভিন্ন ভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার প্রস্ততি ও সম্পর্ক নির্ণয়ের ওপর জোর 
দিয়ে বললেন যে এই চেতন-প্রক্রিয়ার সম্যক আলোচনা হল মনোবিজ্ঞানের 


কাজ (Psychology as the science of consciousness). 
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এর পরে কাঁন্টের আবির্ভাব । তিনি মনের প্রক্রিয়াকে মেনে নিলেন ও 
তাদের জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন ৷ মনের 
ক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত দিলেন ও মনের গতিকে স্বীকার করলেন ৷ 
মনোবিজ্ঞানের এই গতির স্পষ্ট রূপ হার্টেলের অনুষঙ্গ মতবাদে দেখা যাঁয়। 

এই মতবাদ অনুযায়ী মন কয়েকটি মাঁনপিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র । 
ক্রমশঃ মনোবিজ্ঞান যতই পরীক্ষামূলক ও ব্যবহারিক হতে লাগল ততই 
দর্শনশান্্র থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ৷ নানা পরীক্ষা শুরু হুল চেতন- 
প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। 

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান চেতন-প্রক্রিয়। ছেড়ে আচরণ-থাঁদে 
এসে পৌছল। একদিকে : বাবহারবাঁদের. অক্গামী- ওয়াটসন অন্যদিকে 
মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্ৰয়েড প্রচার করলেন নূতন তথ্য ৷ 

ফ্ৰয়েড ও তার অনুগামীদের মতে মানুষের আচরণের বৈষমোর কারণ 
অবদমন। তাদের এই মতে মান্য যাতে আপন ইচ্ছার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করতে 
বাধ! ন| পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তীর মতে মানুষের সমস্ত রকমের 
কাজের প্রাণশক্তি হল ([0.) ইদ। আর একজন অনুগামী আডলার, পরে 
যিনি ভিন্নমতাবলম্বী হন | তিনি বলেন, মানুষের আচরণ- বৈষম্যের মূলে আছে 
তার হীনন্মন্যতাবোধ। 788৫-এর মতে মানষের মনে নানা রকমের জটের, 
স্থষ্টি হয়। এর মধো তিনি অন্তমূখী ও বহিমুৰ্খী এই ছইভাগের স্তি করেছেন । 
এদের ছুই দলের জন্য পৃথক চিকিৎদাঁর প্রয়োজন ৷ 

বিংশ শতকে মনোবিজ্ঞানের ওপরে অনেক পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে 


স্নায়ু-সংক্ৰান্ত বিষয়ে vi৪i০॥-এর ক্ষেত্রে এবং motor &7৪%র ওপর পরীক্ষা 


উল্লেখযোগা ৷ 
তারপর গেলটাল্ট মনোবিজ্ঞান শেখার ওপর নতুন. আলোকপাত 
করেছেন। তার! বল্লেন আমাদের অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপ আমাদের নতুন 
কিছু শিখতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানী কোহলা ও কফক1 গেনটান্ট 
মতবাদের বাহক । তাঁরা জীবজন্থর ব্যবহারের নানা রকম পরীক্ষা, করেছেন ৷ 


ৰ 
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গেসটান্ট কথার অর্থ আকাঁর। মন অনুভূতিগুলিকে একত্রিত করে একটা 
সমগ্র রূপ দেয়: মনের কাজের পরিণতি থাকে । এই পরিণতি লাভ ন! 
হলে,মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি হয়। 

দুজনেরই প্রতিপাদ্য হল মনোবিজ্ঞান শুধু শরীর-বিগ্যাই নয়। মাষের' 
বাবহারের যান্ত্ৰিক ব্যাখ্যা সব সময় সম্ভবপর হতে পারে ন| | তরে ওয়াটসন 
মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দশন বর্জনের পক্ষপাঁতী। তার মতে মনোবিজ্ঞীনকে 
প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করতে হবে। 
উডওয়ার্ঘও অন্গ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি মনোবিজ্ঞানকে 
“ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সম্যক আলোচন!” বলে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে' 
ক্রিয়া বলতে তিনি শারীরিক ও মানসিক সবরকম ক্রিয়ার কথাই উল্লেখ 
করেছেন । ওয়াটসন বললেন ব্যবহারের মাঁধামেই মনের পরিচয় পাওয়া! 
যায়, কারণ আঁচরণই হল মনস্তত্বের বস্তুগত ভিত্তি ৷ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! ও 
অগ্চভূতির ওপর নির্ভর করলে মনোবিভ্ঞানের কোন বাস্তব ভিত্তিই 


থাকবে না।, 
এর পর বাবহাঁরবাঁদী বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তাদের 


‘দৃষ্টিভঙ্গী ক্ৰুটিমুক্ত হলেও ব্যবহারবাদকে আজকের মনন্তাত্বিকদের অনেকেই 


স্বীকার করেন।, কিন্তু খণ্ড খণ্ড আচরণকে ভিত্তি করে মানুষের সমগ্র 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া কঠিন । কেবল তাই নয়, চেতন-ক্রিয়ার ওপর 
নির্ভর করলে বোধ হয় মনের সব পরিচয় পাওয়া যায় না। অবচেতন: মনের 
দিকেও তাই ফিরে তাকাবার যে সার্থকতা আছে একথ! ফয়েড ঘোষণা 
করলেন। 

বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানের-ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, এই 
আচরণের ওপর ভিত্তি করে। ক্যাটেল (08৮1), টিনার (Titchner), 
ম্যাগডুগাল : (M০ Dougall), থনডাইক (Thorndike), স্যান্ডিফোর্ড 


(Sandiford) উড ওয়ার্থ ( Woodworth ) সকলেই কমবেশী ব্যবহার- 
বাঁদকেই স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ 
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তাই মনোবিজ্ঞানের ধারার মধ্যে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যাঁয়। তার 
প্রথম সংজ্ঞ। ছিল আত্মার বিশ্লেষণ, তারপর দৃষ্টি পড়ল মনের স্বরূপ নির্ণয়ের 
দিকে । একে একে চেতন-প্রক্রিয়ার ওপর ঝোক পড়ল, পরে ব্যবহাঁরবাদের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ৷ 

আজ একদল মনোবিজ্ঞানী আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন । . 
কেবল ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে মান্ষের মনের পরিচয় পাবার 
চেষ্টা, করা তাদের মতে ঠিক নয়। তাই তারা আজ অন্তঃবিক্লেষণের প্রয়োজনকে 
স্বীকার করছেন। তাই সমগ্রবাদই আজ নতুনভাবে মনস্তাত্বিকদের মনকে 
নাড়া দিয়েছে । 


মলোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 


মনোবিজ্ঞানের পরিধি আজ বিস্তীর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন সমস্তার পৃথক 
বিশ্লেষণের জন্য আজ মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে । যেমন__ 
সাধারণ মনোবিজ্ঞান, বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, উৎপত্তি- 
সন্ধানী মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, ইত্যাদি ৷ 

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন । কোন উদ্দেশ্য নিয়ে 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে তথ্য আহরণ সম্পূর্ণ হয় না। তাই যে কোন 
পদ্ধতির মূলেই পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন | 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে স্থলভাবে ছুই ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে ২__ 

(ক) পৰ্যবেক্ষণ বা প্রত্যক্ষীকরণ, (খ) পরীক্ষা। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য 
আহরণ করতে হলে পর্যবেক্ষণের (0bservation) একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একজনের মনের গতি-প্রকৃতি 
বুঝতে গেলে বুঝতে হয় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। কারণ একজনের মনকে 
বাইরে থেকে ইন্ছিয়ের সাহায্যে বোঝা যায় না। বাইরের আচরণ ও 
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মনের কোন্‌ অবস্থায় কিরূপ বাইরের আচরণ হয় সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দিয়ে 
বুঝতে চেষ্টা করতে হয়। প্রত্যেকের কাছে তার নিজের মনই হল প্রত্যক্ষ-- 
আর নিজের মনের খবর জেনে অন্যমনের খবর জানতে হয়। তাই 
মনোবিজ্ঞানে অন্তৰ্দৰ্শনের প্রয়োজন রয়েছে । তবে এই অন্তৰ্দশনের কয়েকটি 
অন্থবিধা আছে। কারণ যিনি দ্ৰষ্টা তীর নিজের মানসিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ 
করতে হলে মনকে দুটি ভাগে পৃথক্‌ করে ফেলতে হয়। মনের একটি দিক 
হবে দর্শক, আর একটি দিক হবে দৃশ্য; একটি প্রক্রিয়া, আর একটি বিষয়। 
আবার মনের কোন প্রক্রিয়ার দিকে সজাগ হতে হলে প্রক্রিয়াটির প্রকৃতির 
পরিবর্তন ঘটতে পারে। রাগ কেমন জানতে গিয়ে দেখা গেল রাগ কমে 
গেছে। 

তাই অন্তর্শন বেশ কঠিন কাজ ৷ তা ছাড়। এই ব্য ক্তিকেন্দ্ৰিক পধবেক্ষণ 
অনেক সময় বিজ্ঞানের প্রয়োজনকে মেটায় না। কারণ বিজ্ঞানের কাজ 
হল অনেক তথ্য থেকে একটি সাধারণ তথ্যে উপনীত. হওয়া ৷ যদি 
প্রত্যেকটি তথ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকে ও তার কোন ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ ভিত্তি না 
থাকে তবে তা থেকে সাধারণ সুত্রে আমাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই জন্তে 
অনেকে বলেন যে আমরা অতীত মানপিক প্রক্রিয়াগুলি স্মরণ করতে পারি 
মাত্র, কিন্ত মনের বৰ্তমান বূপকে প্রত্যক্ষ করা বড়ই কঠিন। এই দিক থেকে 
ব্যবহাঁরবাদীদেরও বিশেষ আপত্তি। তারা তাই বাইরের আচরণকে পৰবেক্ষণ 
করে অন্তরের খবর পেতে চাঁন। তাদের মতে প্রত্যেক মনের প্রক্ৰিয়া 
আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। মুখে চোখে, তা ফুটে উঠে। তা ছাড়া 
মনের অবস্থা দেহের যে যে পরিবর্তন ঘটায় তা প্রায় সর্বজনীন। 
দুঃখ হলে সবাই কাঁদে, ক্রোধ হলে সকলের মুখচোখেই একরকম লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। কিন্তু একথ| মানুযের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ 
আছে। কারণ বিচিত্র মানুষের মন। 

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে যার মানে হল আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, 
ভাষণ, চোখমুখের বিকার এইসব দেখে অন্তর্গত মনকে বোঝা যাঁয়। 


মনোবিজ্ঞানের যে পদ্ধতি বর্তমানে অবলম্বন :করা.হচ্ছে- তাঁর: মূল কথা ‘এই 
শ্রোকটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে । - ব্যবহারবাদীদের প্রচেষ্টাও হল তাই। 

কিন্তু আজ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব নৃতন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে 
তার মধো আছে প্রশ্নমালা দিয়ে মনকে জানবার পদ্ধতি; নানা প্রকার 
পরিস্থিতি স্ৃষ্টি করে মনকে বুঝবার পদ্ধতি ও সাক্ষাতে কথাবাৰ্তা শুনে র্যক্তিত্ব 
নিরূপণের পদ্ধতি ব| একজন সম্পর্কে অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করে তা থেকে 
ধারণ! জন্মানোর পদ্ধতি (0253 ৪015) | কিন্তু প্রত্যেকটি টি ৬ 
একটি না একটি অনুমান রয়েছে। ৷ 

তবে মূলতঃ ছুটি পদ্ধতিই লক্ষ্য করা যায়। একটি হল Method 0 
Impression ব| অন্তৰ্দৰ্শন ও ব্যক্তিগত ধারণার ওপর ভিত্তি করে আর একটি 
হল Method of Expression অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতিতত ব্যক্তি- 


বিশেষের আচরণ লক্ষ্য করে তাকে বুঝতে চেষ্টা, করা৷. প্রত্যেক NES 
স্থবিধে অস্থবিধে দুইই আছে। 


প্রয়োজনীয় পুম্ডঢক নির্ঘণ্ট 


Woodworth —Contemporary Schools of Psychology 
Vernon P. E.— Structure of Mind 
Ross—Ground work of Educational Psychology. 
Sandiford—Foundation of Educational Psychology. 
Vernon P. E —Measurement of Abilities. 
Macc—Recent Trends in Psychology. 
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প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


প্রথম অধ্যায় 


শিক্ষায় মনক্ৰ্ব ৫ শিল্ষায়েত্রে তার মুলা 


শিক্ষা আজ নৃতন রূপে দেখা দিয়েছে। তাকে আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
উন্নীত করবার চেষ্টা চলছে। শিক্ষাবিজ্ঞান একটি জটিল শাস্ত। কারণ, 
মানুষের মনকে নিয়েই তার সমস্তা । ব্যক্তিত্ব ও মন্থ্যত্ব কীভাবে অস্কুরের 
অবস্থা থেকে ক্রমপরিণৃতি লাভ করে, তা না জানলে শিক্ষাকা সার্থক হয়ে 
ওঠে না। খেয়াল-খুশি-অন্ধযায়ী জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিলেই যে বীজ পূর্ণ 
পরিণতি লাভ করবে, এমন কোনো কথা নেই ৷ তাই শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় 
পরিচয় শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ পাথেয় । 

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান আজ হাত ধরাধরি করে চলেছে । শিক্ষার 
লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে হলে কখন, কী ভাবে, কী কী শিক্ষা দিতে হবে, 
সে সম্পর্কে চেতনার প্রয়োজন । এমন একদিন ছিল, যখন শিক্ষকের দায়িত্ব 
ছিল কেবল খেয়াল অনুযায়ী শিক্ষাদানের মধ্যে আবদ্ধ। শিশু কী চায়, 
কী পেলে মে আনন্দ পায়, তার গ্রহণ করবার শক্তি কতদূর, সে বিষয়ে 
ওদাসীন্তই দেখা দিত। তখন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক। বিষয়বস্কে 
কেন্দ্র করে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মন ভরিয়ে তুলতে পারতেন, তথ্য পরিবেশন 
করবার নৈপুণ্য ধার থাকত, তিনিই যোগ্য শিক্ষক বলে বিবেচিত হতেন। 
ফলে তথ্যের চাপে শিশুমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। অনেক সময় সন্ত্রাসের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনে! বিষয় জানতে বাধ্য করা হত। শিক্ষকের রুদ্রমৃতি 
শিক্ষার্থীকে ভয়বিহবল করে তুলত | “Spare the rod and spoil the 
০॥i!৭”"_এই নীতিই ছিল জনপ্ৰিয় । কিন্তু এখনকার নীতি হয়েছে-- 
“Spoil the rod and and spare the child.” কারণ, শিশুর প্রতি 
শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি না থাকলে শিক্ষাকার্য যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, 


একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। 


২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


শিশু জীবন্ত পুতুল বা শিক্ষাগ্রহণের আধার মাত্র নয়। প্রত্যেক শিশুই 
একটি জীবন্ত সত্তা, একটি বিশিষ্ট প্রাণের প্রতীক । তার মধ্যে লুকিয়ে আছে 
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন । বহু কবির ভাষায় তাই শিশুর আবেগোচ্ছল 
প্রাণবন্ত রূপ চিত্রিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিশু-দরদী মন রচনা 
করেছে নূতন শিশুতীর্থ স্নেহের পরশ দিয়ে । “রুশোর” রসস্রিঞ্ধ চিত্ত কেঁদে 
উঠেছে নিপীড়িত অসহায় শিশুর জন্যে । তাইতে| তিনি বজ্রকণ্ডে ঘোষণা 
করেছেন শিশুমনের সাথে পরিচয়ের সাৰ্থকতার কথা। আর তীরই শিয়া 
“পেন্টালৎসি” শিশুকে একটি জীবন্ত অঙ্কুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৃতন ধার! প্রবর্তন করেছেন, আর সে-ধার! বিষয়বস্তুর অনন্ত 
পাঁরাবার 'ও শিশুর রহস্যময় অন্তরের মাঝে পথ করে নিয়েছে! আজ 
জন আযাডাম্ন (70800. 45009) শেখানোর দুটি দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। তীর মতে বিবয়বস্তর দিকেও যেমন দৃষ্টি দিতে হবে, শিক্ষার্থীর 
মনোবৃত্তির দিকেও সেরূপ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন ৷ 

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ তাঁদের 
কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন । "প্রথম পায়ে পড়ে “Jug and mug 
e০৮7” অর্থাৎ জলপাত্রে জল ভরবাঁর পদ্ধতি । তাদের.মতে; শিশুর মন 
হল শূন্য জলপাত্রের মতো, আর তাঁকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করাই 
হল শিক্ষকের কাজ ৷ র্ 

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী শিশুর নিজস্ব কোনে! ব্যক্তিসত| নেই । সে যেন 
একটি মৃতপিণ্ড, যাঁকে ইচ্ছাঙ্গ্যায়ী শিক্ষক রূপ দিতে পারেন। এখানে শিশুর 
মনকে ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়েছে । তাই এই মতটি প্রতিষ্ঠিত হবার পথে 
অনেক সমালোচনা দেখা দিল। আর দেখা দিল, শিশুর প্রতি সহাঙ্ভৃতি ও 
সজাগ দৃষ্টি । শিশু যে গতিশীল ও প্রাণবন্ত! অঙ্কুর থেকে যেমন 
বনস্পতির উদ্ভব, তেমনি শৈশব থেকে পরম পরিণতির পথে মানবশিশুর 
অভিযান। প্রক্ৃতিরাজ্যে বাড়ন্ত চারা-গাছের মতো শিশু ক্রমপরিণতির 
দিকে এগিয়ে যেতে থাকে । আর, সেই এগিয়ে যাবার পাথেয় 


শিক্ষায় মনস্তত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য ৩ 


যোগান শিক্ষক আর অভিভাবক তাদের স্সেহ্যত্রে অন্থকুল পরিবেশ স্থষ্ট 
করে। 

শিশু-সম্পর্কে চেতনা যতই বাড়তে থাকল, মনস্তত্বের উপরও তত বেশী দৃষ্টি 
পড়ল। শিশুকে বুঝবার চেষ্টা, তার আবেগ-উচ্ছ্ীসকে বিশ্লেষণ করে সেই 
অনুযায়ী তাঁকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস শুরু হল । ফলে গড়ে উঠল শিক্ষামনস্তত্ব। 
এটি মনস্তত্বের একটি বিশেষ শাখা ৷ কারণ, শিশুকে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত 
আয়োজন । 

এখন শিক্ষামনন্তত্ব শিক্ষাদানকাযে কতটা সহায়ক হয়, তাই বিবেচনা 
করতে হবে । /একদিকে শিক্ষা আর অন্যদিকে মনস্তত্ব_এ ছুটির যখন সমন্বয় 
ঘটল, তখন আর কিছু হোক না হোক, শিশু অন্ততঃ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে 
পারল । কারণ, আগে শিশুর ব্যক্তিত্বের কোনে| মধীদা না দিয়েই, তার 
চাঁওয়া-পাওয়ার দিকে কোনে! লক্ষ্য না রেখেই, শিক্ষার যে আয়োজন করা হত, 
তাতে শিশু হত উপেক্ষিত ও উতৎপীড়িত। কিন্ত মনস্তত্বের কল্যাণে শিশু- 
মনকে জানবার যে সুযোগ জুটল, তাতে শিক্ষকের দৃষ্টিভদ্দির ঘটল পরিবর্তন । 
কেবল বিষয়বস্তুর পরিবেশন শিশুর কমনীয় প্রাণে বিশেষ কোনো! রেখাপাত 
করে না। ‘তাই, শিক্ষকের সব পাণ্ডিত্য শিশুর কাছে অর্থহীন হয়ে যায়, যদি 
না শিশুর শক্তি ও রুচি বুঝে শিক্ষাদানের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় // 

আজ প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাছে শিক্ষামনোবিজ্ঞীনের জ্ঞান একটি পরম 
পাথেয় । শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির সাথে পরিচিত হবার পথে এর দানকে 
অস্বীকার করা যায় না। (শিক্ষা হল এমন একটি বিষয়, যা মানুষের সমগ্র 
জীবনেও শেষ হয় না। এর পরিধি বিরাট ও বিস্তীর্ণ। যে-সব প্রভাব শিক্ষাকে 
সুগম করে তোলে, তার মাঝে শিক্ষকের প্রভাব কম নয়। শিক্ষাদান-পদ্ধতি, 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান, এদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত শিক্ষাদান 
কাধে শিশুর প্রতি দরদ যে সবচেয়ে মূল্যবান, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই ৷ ) 

স্থষ্টরাজ্যে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, তাইতো দেখি মিলের চেয়ে গরমিল 
বেশী; আকৃতিতে, বুদ্ধিবৃতিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষে মানুষে বিপুল ব্যবধান । 


৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


আর এই ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যাঁয়। লক্ষ্য করা যায়, 
প্রত্যেকের শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও রুচি এক নয়। তা সত্বেও যদি একই সামগ্রী 
একইভাবে সকলের মাঝে পরিবেশন করা যায়, তাহলে তার পরিণতি অন্নমান 
করা কঠিন নয়। মনস্তাত্বিক জ্ঞান শিশুকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। 
ব্যক্তিগত পার্থক্য নিরূপণ করবার পক্ষেও এর অবদান অসামান্য । তাছাড়া 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি বাস্তবে রূপ পেতে পারে, এবিষয়ে ভবিস্যাৎ- 
বাণী করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন । শিক্ষার আদৰ্শ 
পরীক্ষার জন্যে তাই মনোবিজ্ঞানের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। 


মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষাজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, 
একাঁধিকক্ষেত্রে এর প্রয়োজন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । যেমন ঃ 

(ক) শিক্ষার্থীর শক্তি, সম্ভাবন| ও প্রবণতাঁকে বোঝবাঁর জন্তে । 

(খ) বুদ্ধির তারতম্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগের জন্যে । 

(গ) জীবনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ ও বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ 
করবার জন্যে | 

(ঘ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও এক ব্যক্তিত্বের উজান ব্যক্তিত্বের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করবার জন্যে । 

(৬) গণমনের সাহায্যে শিক্ষািচিত্তের সামগ্রিক নিজ পাবার জন্তে। 

(চ) মানব-মনের অন্তদ্বন্দ ও সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করে মানসিক 
ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা! করবার জন্যে । 

(ছ) শিক্ষ৷ ও শিক্ষণকে মনস্তাত্বিক নীতি অনুযায়ী সার্থক করে 
তোলবার জন্যে । 

উপরের আলোচনা থেকে বোব৷| যায় যে, মনস্তত্বকে বাদ দিয়ে আজ 
শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়। 

কিন্ত কেমন করে মনস্তত্ব শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবে, এই হল প্রশ্ন । 
তাই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রয়োজন স্বীকৃত হল। 
অন্তদূষ্টি দিয়ে মানুষ কেবল নিজের কথাটিই বেশী করে বুঝতে পাঁরে। 


শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা ৫ 


অপরের মনের কথা বুঝতে হলে অন্দৃষ্টির চেয়ে আরও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার 
প্রয়োজন ৷ এইজন্যেই আচরণবাদ বা আচরণের উপর ভিত্তি করে মান্তষের 
মন বোঝবার চেষ্টা শুরু হল। কিন্ত এতেও সমস্যার সমাধান হল না। কারণ, 
সব সময়েই আচরণকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্তরের সত্য পরিচয় মেলা কঠিন 
হয়ে পড়ে । মানুষের ভাব ও ভাবনার গতিপথ যে আকাবীকা। তাই একই 
রকম আচরণের মূলে বিভিন্ন মনের ভাব লক্ষ্য কর! যায়। এইজন্যেই আজ 
নানাভাবে মানব-মনের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস চলেছে; কিন্তু কোনে 
একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে আজ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। তবে 
একথা মানতেই হবে যে মনৌবিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে সে 
অপরিহাধ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


* , শিক্ষার্থীর চিনতত্তি ও শিঙ্কা 


প্রায়ই দেখ! যায়, শিশুর মনোরাজ্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত না 
খাকলে, শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়| যায় না। সাধারণতঃ চঞ্চল শিশুচিত্তের ছুটি 
বিভিন্ন রূপ দেখা! যায়। অনেক সময় অজানার প্রতি কৌতুহল শিশুর মনে 
আন্দোলনের ঝড় তোলে । সেই. অজানার রহস্য ভেদ করবার জন্য তার 
আয়োজনের সীমা থাকে না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে সফল করবার জন্যই সে 
অজানার সন্ধানে অভিযান শুরু করে। আবার দেখা যায়, শিশুর একান্ত . 
পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেই শিশুচিত্ত আনন্দরম উপভোগ করবার চেষ্টা 
করতে থাকে ৷ 

শিশুদের মন কখনও হয় নৃতনের পূজারী, আবার কখনও তাদের মধ্যে 
পুরাঁতনকে ধরে রাখবার প্রচণ্ড উত্সাহ দেখা যাঁয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে 


৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


শিশুচিত্ের প্রতি এত সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন ৷ কারণ, শৈশবে যে-সব কামনা 
অপূর্ণ থাকে, ভবিস্যৎ জীবনে এই অতৃপ্তির জন্যই সে নাঁনাপ্রকাঁর অস্বাভাবিক 
পথ খুঁজতে থাঁকে । অনেক সময় শিশুর অনর্গল প্রশ্নে শিক্ষক ও অভিভাঁবক- 
গণ ধৈর্যচ্যত হন। কিন্তু তখন পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিশুর নতুন 
পরিচয় । সেই নবীন বয়সে যে এই সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিক, একথা বেশীর ভাগ 
শিক্ষক ও অভিভাবক ভুলে যান ৷ ফলে শিশুর কৌতুহল অপূর্ণ থেকে যায় ও 
তার জানবার উৎসাহ যায় কমে। 

শিশুকে একই প্রকারের খেলা ও কাঁজ প্রতিদিন করতে দেখে অনেকে 
বিরক্ত হন ও শিশুকে নিরস্ত হতে বলেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের 
প্রতিদিনের কাজকর্মের কথা একটু ভেবে দেখি, তাহলে আমাদের কাজকৰ্মও 
বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কাছে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে । ছোট মেয়েরা পুতুল 
খেলে, ঘর-বাড়ি খেলা করে । আমাদের বাস্তব সংসার দেখেই তাঁরা কল্পনার 
রঙ মিশিয়ে নিজেদের খেলাঘর রচনা করে। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়েই 
তাদের অনুকরণ প্রবৃত্তির বিকাশ দেখা যাঁয়। খেলাঘরের মধ্যেই বৃহত্তর 
জীবনের প্রতিচ্ছবি তার| খুঁজে পায় ও বড়দের ভূমিকা অনুযায়ী তাঁর! এক 
একটি ভূমিকা পছন্দ করে নেয়। ভূমিকা-গ্রহণের সঙ্গে ‘সঙ্গে নিজ নিজ 
প্রাধান্য প্রকাশ পায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও যথেষ্ট খেলাধুলা, গল্প, ছড়া ও 
কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান আবশ্যক । 

নেতাদের মধ্যে দেখা যায়, নিজ প্রাঁধান্যবিস্তারের প্রচেষ্টা । ঠিক শিশুদের 
মধ্যেও একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। শিশুর জীবনেও প্রকাশের বাঁধা ঘটলে, 
তা সহজেই প্রকট হয়। তাই মনোমত কাজ না করতে পেলে তাঁর! লঙ্কাকাণ্ড 
আরম্ভ করে। কিন্ত তাকে আমরা এই অযথা রাগারাগির হাত থেকে নিবৃত্ত 
করতেই চেষ্ট৷| করে থাকি। এই ক্রোধ-প্রকাঁশের ক্ষমতা যে প্রাণশক্তিরই 
পরিচয়, সে-কথা আমর! ভুলেই যাই । তাই তার ওপর মাঝে মাঝে আমরা 
ক্রোধপ্রকাশের জন্য নির্ধাতনও করে থাকি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এই 
বিষয়ে সজাগ হওয়| উচিত, তা ন হলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি হতে পারে । 


শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা ৭ 


আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে চুরিবিদ্ভা বিস্তার লাভ 
করছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ছাত্রেরা “চুরি করছি’ 


এইরকম মনোভাব নিয়ে চুরি করে না। ছুরি, বই, খেলনা, পেন্সিল প্রভৃতি 


যা-কিছু নেয়, সব কিছুরই মূলে আছে সংগ্রহ করবার প্রবল প্রবৃত্তি। সেখানে 
সে যা দেখে ও যা পায়, সেগুলি নিয়ে নিজের বাক্স পূর্ণ করে। এই সংগ্রহ 
করার নেশা এত প্রবল হয় যে, আপন পর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। 
কোনো কোনো ব্যক্তির এই নেশা আজীবন থেকে যায়। অনেকের বাক্সে 
কয়লা থেকে আরম্ভ করে হীরা পর্যন্ত পাওয়া যাঁয়। অনেক শিশু পথের টিল 
পাথর থেকে আরম্ভ করে বনফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিজেদের ছোট ছোট 
বাক্সগুলি ভরতি করে আনন্দ পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্ৰেই শিশুদের এই 
সারাদিনের সঞ্চিত জিনিমগুলোকে সামান্য আঁবর্জনা মনে করে তাঁদের 
আদরের বন্ত গুলোকে ফেলে দেওয়! হয় । ফলে তাঁদের মন থেকে এই মূল্যবান 
সংগ্রহ প্রবৃত্তির নিবাসন ঘটে । অনেক সময় শিশু যা পেতে ইচ্ছা করে, 
আমরা তার প্রতি উদাপীন থেকে যাই । আমাদের এই উদাসীনতার জন্যই 
তাদের অপূর্ণ কামনা নানাপ্রকাঁর কু-অভ্যাসে পরিণত হয়। 

সঙ্গকামনা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, এর মূলে আছে মানুষের 
সাথে মেলামেশার প্রবৃত্তি। তাই শ্রেণীর অন্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে ও 
মেলামেশ। করে শিশুরা আনন্দ পাঁয়। তাদের এই প্রকৃতির মধ্যে কোনো 
রুত্রিমতা নেই। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করাই শিক্ষকের কর্তব্য । 

প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মদমর্পণ ও বীরপৃজা শিশুদের আর 
একটি সহজাত বৃত্তি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভয়ে ভীত 
হয়ে ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করে। আর শিক্ষকও নানীপ্রকার শাস্তির ভয় 
দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু এইভাবে শাস্তিদীনের প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষক ও 
অভিভাবকদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ, .এই প্রবৃত্তি শিশুদের যথেষ্ট 


ক্ষতির কারণ হয়। 


৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


জীবনের শৈশবকেই শিক্ষার্থীদের স্বর্ণযুগ বলা চলে। তাদের চিত্তবৃত্তি 
কোমল থাকার জন্তেই চিত্তনিয়ন্ত্ৰণ সহজ হয়ে থাকে। 

বর্তমান ভারতে যে-সমস্ত বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলি শিশুদের কাছে 
কারাগার বললেও অত্যুক্তি হয় না, আর শিক্ষকগণ যেন সেই কারাগারের 
প্রহরী। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক থাকতে পারে, একথা 
বললেও আজ অনেকে বিশ্বাস করেন না । কিন্ত এই বিরত মনোভাবের জন্য 
আমরা কাকে দায়ী বলে মনে করব? ছাত্রসমাজ আজ বিপথকেই উপযুক্ত 
পথ বলে বেছে নিয়েছে, ফলে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য থেকে দিনের পর দিন দূরে 
সরে যাচ্ছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, জন্ম থেকেই কোনো ছাত্র 
দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। তাই “শিব গড়তে গিয়ে যদি বানর তৈরী 
হয়” তার জন্য কিশোর ছাত্রদের দায়ী করা চলতে পারে কি ? আমরা লক্ষ্য 
করে থাকি যে, বর্তমান যুগের ছাত্রদের চিত্তের দৈন্য ও অভাব-অভিযোগ দূর 
করবার কোনো চেষ্টাই করা হয় না। তাদের সক্রিয় মনের উপযুক্ত খোরাক 
না দিতে পারার জন্যেই বিদ্ধালয়ের এত সমস্তার উদ্ভব হয়েছে। 

প্রতিকূল পরিবেশ ও আদর্শের অভাবের জন্তেই কিশোরদের স্থপথে চালিত 
করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাই এই চঞ্চল কিশোর ছাত্রদের চালনা করতে 
হলে, চাই ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুত| ৷ 

আমাদের বিগ্ভালয়গুলিতে ছাত্রদের কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা খুবই 
অল্প। শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ও শিক্ষকগণের দুরবস্থা হচ্ছে এর মূল কারণ। 

পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, যতদিন পধন্ত ছাত্রগণের স্বজনস্পৃহাকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান না দেওয়া হবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হওয়া 
সম্ভব নয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 


ব্যক্তিগত গাৰ্থক্য 


বর্তমান যুগ হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ । তাই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা 
স্ব৷তন্ত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। জনসাধারণের জন্তেই শিক্ষাব্যবস্থ|। 


ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হওয়| উচিত ৷ 

মানুষের মধ্যে সাধারণ কোনো পাৰ্থক্য নেই সত্য, কিন্তু মানুষে মাহষে 
যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখ! যায়। তাই শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা, 
শ্ৰেণী:পরিচালন| এবং অন্যান্য শিক্ষা-পরিকল্পনা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া 
প্রয়োজন, যার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্রটি, তৎপরতা ও 
চিত্বৃত্তি, আকারগত বৈশিষ্ট্য, সঞ্চয় ও অভাব প্রভৃতি সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি আকৰ্ষণ 
করে। 

বর্তমানে ছাত্ররা যাতে প্রত্যেকে একই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায় ও 
নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, সে-দিকে 
লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য। 

কী কী কারণে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়, তা বলা ছুরহ। 

অনেকের ধারণা জন্মের পর থেকেই যে যার স্বাতন্ত্য নিয়ে জীবনযাত্রা 
আরম্ভ করে। বিভিন্ন পরিবেশের জন্য ব্যক্তিগত জীবন নানাভাবে রূপায়িত 
হয়। আবার (১) সহনশীলতা, (২) মানসিক শক্তি ও ধ্যান-ধারণা, 
(৩) সপ্রতিততা, (৪) বোধ ও উপলব্ধির ক্ষমতা, (৫) আবেগ ও অন্ত 
প্রকার চিত্তবৃত্তির বিচার করলে বোঝা যায়, কেন মানুষের জীবনে শিক্ষার 
প্রভাব ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় ও একই শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষাথিগণ এক 


পরিণতি লাভ করতে পারে না। 


সি প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


আবার দেখা যায়, পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্যই মান্লযের অনুরাগ ও 
আগ্রহ, লক্ষ্য ও আদর্শ, চরিত্র, প্রবৃত্তি ও কর্মকুশলতা এক এক করে প্রকাশ 
পাঁয়। 

বিশ্বপ্ৰকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন স্বাতন্ত্য লাভ করে। 
আপনার নিজস্ব ধারায় ব্যক্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির 
খেয়ালের ওপর নির্ভর করে মান্গুন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে ন৷। 
তাই এই পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় করবার জন্তেই নানারকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে । 

প্রথমে মানুষে মানুষে পাৰ্থক্য ও তারতম্য কতদূর, তা নির্ধারণের জন্তে 
কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে। বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা মনীধিগণের 
মতে সব থেকে আগে করা উচিত। অধিকাংশ ব্যক্তির ধারণা, বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য সব থেকে বেশী । কিন্তু সমরুচি ও 
সমবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাঁয়। তাই মনে হয়__ 
“No tyvo persons are alike.” ৰ 

এখন কী উপায়ে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা কর| হয়েছে, দেখা যাক। 
প্রথমে একই বয়সের কতকগুলি ছাত্রছাত্রীর ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধির একটা 
সাধারণ মাপকাঠি ঠিক কর! হয়। এই সাধারণ মাপকাঠি" দিয়েই তাদের 
মোটামুটি বুদ্ধি ও ধীশক্তি বোঝা যায়। তখন তাঁকে একটি বিশেষ বয়সের 
পর্যায়ে ফেলা হয়। ইংরাজীতে এর নাম 21571 266. এই বয়সকে তার 
যথাৰ্থ বয়স দিয়ে ভাগ করে 7. 0. ( মানসিক মান ) পায়| যায়। তা দিয়ে 
প্রত্যেকের একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয় ও এর ফলে প্রত্যেকের 
বুদ্ধিসম্পর্কে একটা ধারণা হয়। 

কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারেই নয়, বর্তমান শিক্ষা-প্রণাঁলীর ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করবার নতুন উপায় আবিষ্কার করার 
চেষ্টা চলছে। 

শিক্ষাক্ষেত্রের এই প্রয়োজনীয়তা যে শুধু আজকের দিনেই স্বীকার কর! 
হচ্ছে তা নয়; অতীতে প্লেটো ও অন্যান্য মনীষিগণ ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি 


ব্যক্তিগত পার্থক্য ১১ 


অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। প্লেটো, গণ্টন প্রভৃতি 
মনীধষিগণের বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার, ফলেই আজ ব্যক্তিগত পার্থক্য ও 
মেধা, রুচি, শক্তি, সহিষ্ণুতা, আবেগ, স্থৈর্য, বৃত্তিবৈচিত্র্য অনুসারে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার জন্যে সকলেই তৎপর হয়েছেন। প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ও সাধারণ 
ছাত্রের একই পাঠনব্যবস্থা থাকার জন্যেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যথাযথ 
বিকাশ সম্ভব হয় না। 

আজকের দিনে বৈচিত্র্য নির্ধারণ করবার পর শিক্ষাথথিগণের বুদ্ধিবৃত্তি- 
অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা হলে, প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তার 
বিকাশলাভ সহজ হয়। প্রত্যেকের কাছে আপন বাক্তিত্ব, রুচি, শক্তির পথ 
আপনা থেকেই উন্মোচিত হবে । আমেরিকা ও রাশিয়াতে এই নিয়ম 
অনুসারে শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ ঘটেছে। শুধু 
পাশ্চাত্তই নয়, আমাদের স্বাধীন দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার যত দ্রুত প্রচলন 
হয়, ততই মঙ্গল। 

গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত 
স্বাতন্ত্ৰা-নিৰ্ণয়ের সমস্তা-সমাধানের আয়োজন চলে আঁসছে। ফলে বুদ্ধি ও 
যোগাতা অনুযায়ী শিক্ষাথিগণকে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ও তাঁদের 
শক্তি-অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। সেজন্যে 
“ব্যাটাঁভিয়া পরিকল্পনা” থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাপদ্ধতির নাঁনীপ্রকীর উপায়ও 


অবলম্বন করা হয়েছে । 
ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান যুগের উইনেট্কা বা 


ডণ্টন পরিকল্পন| অন্যতম ৷ 
ডল্টন-পরিকল্পনাঁর সার্থকতা সব থেকে বেশী দেখা যায়। এই পরিকল্পনায় 
প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের বুদ্ধি, রুচি ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষা 


লাভ করতে পারে। 
ব্যক্তিগত পার্থক্য সহনশীলতা, ধীশক্তি, সপ্রতিভতা ও আবেগের প্রাবল্য 


প্রভৃতি ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক অবস্থার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। 


১২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


আবার, অন্য কতকগুলি কারণকেও এই স্বাতন্ত্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায়। 
এইগুলির মধ্যে লিঙ্গ, জাতি, বয়স, পরিণতি, বংশ ও পরিবেশের কথা উল্লেখ 
করা৷ যেতে পারে । 

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্য ও উপাদান ক্রমশ জটিলতর রূপ 
ধারণ করে । ফলে এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময়- 
সাপেক্ষ হয়ে ওঠে । তীক্ষ ব্যাপক অভিজ্ঞত| এবং গভীর অন্তদৃ'ষ্টি থাকলেই 
এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিদ্কৃতি পাওয়। যায়। 

তবে একমাত্র পার্থক্য নিরূপণ করাই চরম উদ্দেশ্য নয়; সেই অনুযায়ী 
উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হল 
প্রধান লক্ষ্য । 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


শিক্ষার গথে কয়েকটি স্থান 


শিখবার পথে মনের প্রস্তুতির যে আয়োজন তাকে স্থগম করতে হলে, 
চাই শিক্ষকের অন্তদৃষ্টি। কীভাবে অজানা থেকে জ্ঞানের পথে শিশু এগিয়ে 
যেতে পারে, কীভাবে একে একে শিশুমন শিক্ষার আলোকে বিকশিত হয়ে 
উঠতে পারে, সে-বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে, শিক্ষার পথ শিশুর কাছে দুর্গম 
বলেই মনে হয় । কোনো কিছুকে আপনার আয়ত্তাধীন করবার নামই শিক্ষা । 
ভাবজগতেই হোক আর কর্মজগতেই হোক, পুরাঁনো অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে 
নৃতনের পথে যে জয়যাত্রা, তাই তো শিক্ষা । এই পথে আসতে পারে অনেক 
বাধা, ঘটতে পারে অনেক ভুল-ভ্ৰান্তি; কিন্ত ভুলগুলিকে শুধরে নিয়ে ক্রমশ 
ঠিক পথ বেছে নিতে পারাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য | 

অভিজ্ঞতার ফলে যে পরিবর্তনের স্পর্শলাভ কর! যায়, তা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ 
কুরে তোলে । অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা শিক্ষাকে সুগম করে । 


শিক্ষার পথে কয়েকটি স্থান 


শিক্ষার নানারকম সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায়। 
অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণকে পরিমার্জিত করবার নামই 
_ সমস্তা-সমাধানের রীতিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার সঞ্চার। কারণ শিক্ষার 
মাধ্যমেই মানুষ বাধা অতিক্রম করে নৃতন পথের উদ্ভাবন করতে পারে । 
অনেকে আবার শিক্ষাকে কর্মজগতের চেয়ে মনৌজগতের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট 
বলে মনে করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, পরিবেশ-অনুষায়ী 
আত্মনিয়ন্ত্রণের নামই শিক্ষা । 

শিক্ষার নীতিকে অনেকেই নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন। “থন্ডাইক” 
প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা শেখা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
প্রচার করেছেন । এর মধ্যে যোগস্থত্ৰস্থাপনের উপর কেউ কেউ জোর 
দিয়েছেন। তীরা বলেন যে, অতীত অভিজ্ঞতার সাথে বৰ্তমান সমস্যাকে 
যুক্ত করে তার সমাধান খোঁজবার চেষ্টাই হল শিক্ষার গোড়ার কথা । 

দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজক সাহায্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়া সৃষ্টির দ্বারাও নাকি শিক্ষার 
পথ স্থগম হতে পারে। বারংবার একই উত্তেজক উপস্থাপিত করে যখন 
মনের কোনো প্রতিক্রিয়াকে নিৰ্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তখনও শিক্ষা ঘটতে 
পারে। এছাড়াও আর একটি বিশেষ মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে, 
যার নাম হল “সমগ্রতা মতবাঁদ” | কোনো! কিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে 
সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকে বুঝবার চেষ্টা করা নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রস্থ 
হয়। “কফ.ফা” ও “লিউয়িন্চএর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
এ ছাড়াও শেখার কয়েকটি সরল স্থত্ৰ “থর্নডাইক” আবিষ্কার করেছেন । 

থর্নডাইক দীর্ঘদিনের গবেষণার পর শিক্ষার বিধিগুলি কতকগুলি সুত্রে 
নিবদ্ধ করেন ৷ স্থত্ৰগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে যে, শিক্ষার-কার্কাঁরণ- 
সম্পর্ক ও মূল কথাগুলি এই নীতিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তিনি 
তিনটি প্রধান ও পাচটি অপ্রধান স্থত্র আবিফার করেন। তিনটি প্রধান স্থত্ৰ 
হচ্ছে ৫ 

১। ফলাফলের স্থত্ৰ (Law of effect) 


১৪ '_ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


২। পৌনংপুনিকতা সুত্ৰ (Law of exercise) 

৩। প্রস্তুতির স্যত্র (Law of readiness) 

এই তিনটি ছাড়াও তিনি যে পাঁচটি অপ্রধান স্যত্রের উল্লেখ করেছেন, 
সেগুলি যথাক্রমে একাধিক প্রতিক্রিয়ার সুত্র, উপমানের স্থত্ৰ, আংশিক 
প্রতিক্রিয়ার সুত্র ইত্যাদি । 

১। ফলাফলের সূত্ৰঃ 

পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমর! নৃতন অভিজ্ঞতাকে বুঝতে পারি। 
আর এই অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল শিক্ষা। বাহির-বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই 
পরিবেশের মাধ্যমে আমাদের কাছে উত্তেজকরূপে ধরা দেয়, আর তাদের 
প্রভাবেই শুরু হয় শিক্ষা । 

প্রত্যহ এমনি করে আমাদের অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ হতে 
খাকে। কিন্ত অভিজ্ঞতার সবগুলি যে আনন্দময়, তা নয়; তাঁদের মধ্যে 
কতকগুলি মধুর, কতকগুলি ব| তিক্ত। মধুর অভিজ্ঞতাগুলি সাধারণতঃ 
আমাদের স্মৃতিপটে গভীরতর রেখাপাঁত করে বলে অনেকের বিশ্বাস, আর যা 
অমধুর, তাকে আমরা ভুলতেই চেষ্টা করি। তৃপ্তি, আনন্দ ও মধুর অনুভূতি 
শিক্ষাকে স্থলভ করে তোলে; তাইতো৷ শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার বিষয়কে, 
পরিবেশকে মধুময় করে তোলা। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, Nothing 
succeeds like 50০৫০৪5 অৰ্থাৎ সাফল্যের আনন্দই অন্ত সাফল্যকে ডেকে 


আনে। যে একটা কাজে সফল হয়েছে, তার পক্ষে অন্য একটি কাজে 
সফলতালাভ কর! সহজ হয়ে আসে । 

২। পৌনঃপুনিকতার সূত্রঃ 

অনুশীলন ও অভ্যাস আমাদের শিক্ষা-ব্যাপারে পূর্ণতা ও সার্থকতা দান 
করে। পুনরাবৃত্তি দ্বারা কাজ ক্রমশঃই ভ্রান্তিহীন হয়ে আসে। জড়তা ও 
সঙ্কোচ কমে গিয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। আমরা যখন কোনো! কাজ করি, 
"তখন আমাদের যে শিক্ষা হয়, তাঁকে ইংরাঁজীতে বলে, Learning by doing. 


শিক্ষার পথে কয়েকটি স্থান | ১৫ 


যতবার কাজটি করা যায়, ততই তাতে নৈপুণ্য জন্মে; আবার অব্যবহারের 
ফলে কর্মে জড়তা ও ভ্রান্তি দেখা দেয়। এই অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা 
শিক্ষার এই নীতির মূল্যকে অস্বীকার করা বায় ন|; তাই যাতে শিক্ষাথিগণ 
অন্থনীলনে তৎপর হয়, সে-বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য । এই 
পুনরাবৃত্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার ও স্মৃতির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। যা 
আমর! তীব্রভাবে অনুভব করি, যে-শিক্ষা সাম্প্রতিক, তা সহজে ভোলা 
কঠিন। পুনবাবৃত্তির ফলে প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে সার্থক ও আনন্দদায়ক । ফলে 
শিক্ষার পথে অগ্রগতি ঘটে । 


৩। প্রস্তুতির সুত্র £ 


প্রত্যেক সাধনার মূলে প্রস্তুতির প্রয়োজন ৷ আমর! যখন কোনো কিছু 
নূতন বিষয় শিখার জন্য উৎস্থুক হয়ে উঠি, তখনই শিক্ষার পথ স্থগম হয়। 
আগ্রহ, উৎস্ক্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ শিক্ষার মূল কথা । ফলে 
আজ আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের আয়োজন চলেছে। যাতে স্বেচ্ছায় 
সানন্দে শিণ্ড কোনো কিছু শিখতে পারে, সেজন্য আজকের শিক্ষাবিদ্গণ বিশেষ 
সজাগ ৷ স্ব'তঃস্ষ,্ত্ভাবে শিক্ষার্থীদের চিত্তকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
আয়োজন তাই দিকে দিকে শুরু হয়েছে। একদিকে ফ্রয়েবেল, অন্যদিকে 
মন্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌ শিশুর প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে 
ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কাজের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ 
হয়। স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিশুরা খুবই ভালোবাসে ৷ এইজন্যই শিক্ষকের 
কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে কৰ্মে উদ্দীপিত করা, কর্মের প্রতি অঙ্গরাগ জাগিয়ে 
দেওয়া নানাভাবে শিক্ষকের এই দায়িত্ব নির্বাহিত হতে পারে। কখনও 
প্রচুর আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, কখনও বা শিক্ষার মধ্যে 
নানারপ ক্রীড়ার সংযোজন| করে খেলার ছলে শিক্ষার মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন 
করাই হল বাঞ্ছনীয় । 


১৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান 


যখন কাজের পেছনে একট! আগ্রহের তাগিদ থাকে, তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
পথে মানুষ এগিয়ে যার । কর্মকে গতিশীল করে তোলে ইচ্ছার প্রাবল্য। 
মানুষ কাজের প্রেরণা পায় নানাভাবে । কখনও পুরস্কারের আশা, কখনও 
তিরস্কারের আশঙ্কা, কখনও স্তুতি, কখনও প্রশংসা, কখনও বা প্রতিযোগিতা 
এই উদ্দীপনার মূল উৎস। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষককে এমন পরিবেশের 
সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী অনুপ্রেরণা পায় ও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে 
যায়। 

শিক্ষার মূলস্ুত্র কয়টি ছাড়াও আরও পাঁচটি অপ্রধান স্থত্ৰের কথা 
থর্নডাইক বলেছেন £ 

কে) একই উত্তেজকের বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple 
Response to the Same External Stimulus) 2 

একই বিষয় ব। বস্তু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করে। যতই 
বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই তুচ্ছ তুচ্ছ উত্তেজক ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে। ফলে প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যায় বেড়ে। 
তাই শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অনুভূতি ভূতি সঞ্চার করা । 


(খ) মানসিক অবস্থা বা প্রস্তুতির সূত্ৰ ঃ 

কোন উত্তেজকের ফলে কিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা নি 
ভাগ নির্ভর করে দেহ-মনের সাময়িক অবস্থার ওপর ; যেমন একই বর্ষ! কখনও 
সুখকর আবার কখনও বিরক্তিজনক বলে মনে হয়। তাই শিক্ষককেও 
শিক্ষার্থীর দেহমনের অবস্থা বুঝে উত্তেজক উপস্থাপিত করতে হবে। 


(গ) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্ৰ (The Law of Partial 
Activity) $ 


শিক্ষার গোড়ার কথা হল সামগ্রিক দৃষ্টির অন্শীলন। তখনই কোনো! 
বিষয়বস্তুর শিক্ষা সম্ভবপর হয়, যখন সেই বিষয়ের সাথে সামশ্রিক পরিচিতি 
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ঘটে__অর্থাৎ সমগ্র জিনিসটির সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সম্পর্কবোধ 
স্পষ্ট হ্য় । তাই কোনো বিষয়বস্তুর খণ্ড-ছিন্ন একটি অংশ সমগ্ৰের সঙ্গে সম্বন্ধ- 
যুক্ত না হওয়া পযন্ত তা অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। এইজন্য শিক্ষকের 
কাজ হল কোনে! বিষয়বস্তর সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে 
সহায়ত! করা । 

(ঘ) উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy) 

সমজাতীয় বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনায় শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। 
তাই থনডাইক বলেছেন অন্থরূপ অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সুষ্টি হয়, সেই 
প্রতিক্ৰিয়| সেই অবস্থা! দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে। তাই তুলন৷ করে মনের 
মধ্যে কোনে! বিষয়কে স্থম্পষ্ট করতে পারলেই শিক্ষা সুগম হয় । আর শিক্ষকও 
তাই এই তুলনামূলক আলোচনার দিকে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন । 

(ঙ) The Law of Associative Shifting 

অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষকের অক্ষমতা বা বদ-মেজাজের জন্যে 
তিনি যে বিষয় পড়ান, তার ওপরেও শিক্ষার্থীর বীতরাগ জন্মায়। তাই 
থর্নডাইক বলেছেন যে এক অবস্থার দার! যে প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়, সেই 
অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়ার সথষ্টি হতে পারে । 


-_ পঞ্চম অন্যায় 
পেহ-মম 


আমাদের আহার, বিহার, আরাম, বিরাম প্রভৃতি সমস্ত শারীরিক এবং 
মানসিক কাজের নিয়ন্ত্র-কর্তা মন্তিফ। অস্তি তার কাজ চালায় আমাদের 
দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে। আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি । 
এই কোঁষগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন 
করে তাদের নির্দিষ্ট কাজে লাগাবার ভার স্বাযুমগ্ুলীর ওপর ৷ 
হ্‌ : 


১৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি কতকগুলি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্ৰিয়গুলিই ন্সাযুশিরার সাহায্যে মন্তিষ্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে । এই যোগাযোগের সংঘটন খুব তাঁড়াতাঁড়িই হয়। সাধারণ 
কাজে লাগে আধ সেকেণ্ড সময়। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে ডান দিকে আর 
বাদিকে বারোট! করে স্বায়্‌ শরীরের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করবার 
জন্য নিচের দিকে নেমেছে । এই স্নায়ুশিরাগুলিই আমাদের, ত্রাণ, দৰ্শন, 
. শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে। মন্তিফ থেকে যেমন বারো জোড়া স্নায়ু 
বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকেও তেমন একত্রিশ জোড়া স্নায় শরীরের নান| 
জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এসব স্নায়ু বিভিন্ন জায়গার খবর = 
মেরুদণ্ডে পৌছে দেয়। মেরুদণ্ড তখন সেই খবর মন্তিককে জানার ।; 
আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শানুভূতি, অবণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি এই ৮৬টি স্নায়ুর উপর 
নির্ভরশীল । এ ছাড়াও স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুমণ্ডলী নামে আর এক রকম স্নায়ুমণ্ডলী 
আছে। এর! মেরুদণ্ডের দুপাশে থাকে । এর] ক্রোধ, উত্তেজনা, অনুভূতি 
প্রভৃতির পিছনে কাজ করে । আর একটি স্নায়ুমণ্ডলী আছে যারা স্বয়ংক্রিয় 
স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলির বিপরীত কাজ করে। ফলে স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ুমণ্ডলীর 
কাজগুলি বাঁধা পেয়ে সংযত হয়ে পড়ে । 

স্নায়ুকোষ ( Neurons )— প্রতিটি সায়ুই বহু নিউরনের রহ এই 
নিউরনের সাহায্যেই স্নায়ুর! ইন্দ্ৰিয়-সংগৃহীত খবর গুলি মৃস্তিক্ষে পাঠায় । 

স্বারুশিরাদের তিন ভাগে ভাগ কর! হয়: ৰু 

] জ্ঞানদ| ( Sensory ) 2. কৰ্মদ| ( Motor ) 

3. - সংযোগী ( Connectives ) 

Sonsory ও motor nerve যথাক্ৰমে অনুভূতি জাগায় ও কাজ করায় 
বলে এদের ইংরাজীতে afferent 'ও efferent nerves বলে । 

86090! স--এর| ইন্দ্রিয়দের আঁহৃত জ্ঞান মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। এর! 
কেবল মাত্র আবেগগুলি ভিতরে পৌছে দেয়; তাই এদের ইংরাজীতে 


in-carrying nerves বলা হয়। 


দেহ-মন Fe Bo 


Mot০৮_এর| মস্ডিফক থেকে মস্তিফ্ক-নিদিষ্ট আবেগ পেশী বা গ্রন্থিতে 
পৌছে দেয়। এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে যাওয়|। তাই এদের 
ইংরাজীতে বলে ০ut-carrying nerves. হ্‌ 

Connectives—কবলমাত্ৰ অঙ্তভৃতি ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ সাধন 
করে। 


প্রত্যেক স্নায়ু-কোষের একটি করে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে। কেন্দ্রীয় কোষ 
থেকে একদিকে একট! সুতোর মতো শাখা বের হয়। একে বল] হয় axon । 
আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু স্থৃতৌর মতে৷ অঙ্গ বের হয়। 
এগুলিকে বল। হয় ০79,০৮1 4০৪গুলি লম্বায় আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক 
ফুট পযন্ত লম্বা হয়। ম২০গুলি সাধারণতঃ সরল । 7১99:০৮গুলি অনেকটা 
ঠিক গাছের প্রধান মূলের সঙ্গে লাগ! শাখা-মূলগুলির মতো । এরা সব সময় 
শাখা-প্রশাখ| ছড়িয়ে থাকে । কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হয়ে Ganglia 
স্থষ্টি করে। নীয়ুকোধগুলি কর্মধার। অন্গুসারে তিন ভাগে বিভক্ত। 


357)81)59-_বিভিন্ন স্নায়ুকোষের গx০॥-এর শেষ অংশ ও dondron 
পরস্পর যুক্ত, হয়ে 35৮07১৫-এর হ্ষ্টি করে। এই যোগাযোগের সময় 
এর! এক সঙ্গে জুড়ে যায় না। এই সাইন্তঃপসের ভেতর দিয়েই এক 
স্নায়ুকোষ দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষে আবেগ সহজেই পথ করে নেয়। এইভাবে 
অসংখ্য 95:49-এর মধ্যে দিয়ে আবেগ মস্তিষ্কে পৌছয়। এর গতিপথ 
একমুখী । প্রতিদিন আমাদের শরীরের কোটি কোটি স্নায়ুকোষ কাজ 
করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই কাজের ফলে তাদের রসদ যায় ফুরিয়ে। 
তখন আমে অবসাদ। রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নায়ুকোষের| নিজেদের 
রসদ সংগ্রহ করে । পুষ্ট হয়ে পরদিনের কাজের জন্য অপেক্ষা করে। আমরা 
দেখি মদ খেয়ে লোকে দুঃখ ভোলে, মফিয়া নিয়ে রোগের যন্ত্রণার হাত 
থেকে রেহাই পাঁয়। এগুলো আর কিছুই নয়, এই সব অতি উত্তেজক 
জিনিসগুলো স্নায়ু-সন্ধির বাঁধাকে প্রবল করে তোলে । ফলে ছুঃখ-যন্ত্রণার 
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;লে| আর মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছয় না ৷ তাই এ সময়টায় ছুঃথ-যন্ত্রণ। 
/র পাওয়া যায় না। 

এই স্নায়ু-সন্ধিগুলে| ভেদ করে যেতে আবেগের প্রথমট। কিছু অস্থবিধ। হয়। 
বার বাঁর যাতায়াতের ফলে পথট| কিছু সুগম হয়। কারণ স্নায়ু সন্ধির| সহজে 
কোনে। আবেগকে তার নিদিষ্ট পথে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। কারণ 
এই আবেগের আগের একটি আবেগ এ সব স্নায়ু-সন্ধির ভিতর দিয়ে যাতায়াত 
করে তার নিজের পথকে সহজ করে নিয়েছিল। নতুন আবেগ এসে সেই 
আগের পথটি ধরে যায় না। তাঁর ফলেই এই বাধার সৃষ্টি । আমর| যখন 
নতুন কোনে। কিছু শিখি, সে কবিতাই হোক, অন্কই হোক ব| অন্য কিছুই 
হোক, প্রথম বার আমাদের একটু অন্বিধে হবে। তারপর বারে বারে 
অভ্যাস করতে করতে জিনিসট৷ সহজ হয়ে যাবে । কারণ, তখন জীয়ু-সন্ধির 
পথটি সরল হয়ে গেছে । সেখানে আর বাধ। নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই 
বারংবার কোনে! কাজ করার অভ্যাসের একট! দাম আছে। অনবরত 
কাজের জন্য স্নায়ু-সন্ধিগুলে| ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই তখন আর তার কাছ 
থেকে ভালো কাজ পাওয়। যায় না। তাই তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য 
চেষ্ট| করতে হয়। নেট! খানিকটা বিশ্রামের সাহায্যে সম্ভবপর হুয়। অনেক 
সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বহুক্ষণ একটা কবিত| নিয়ে 
বসে আছে। কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছে না। সেই সময় তাঁদের 
যদি বল| হয় ১০ মিনিট ঘুরে এসে, তারপর মুখস্থ করে|, তাহলে 
ভাঁলে। ফল পায়| যাঁওয়। যায়। অনেক সময় গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও 
অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে হচ্ছে। কিছুই মনে থাকছে না। কিন্ত 
পরদিন ভোরে সেই পড়াই সহজে হয়ে গেল। আবার অনেকে রাত্রিতে চা, 
কফি প্রভৃতি খেয়ে ঘুম তাড়িয়ে পড়াশুনে। করে। চ| ব| কফি এই ধরনের 
জিনিস শরীরে উত্তেজনা আনে। উত্তেজনায় স্নায়ু-সন্ধির বাঁধ! কিছুটা দূর 
হয়। কিন্তু এইভাবে উত্তেজক দ্রব্যের সহায়তায় কাজ করা৷ শরীরের পক্ষে 


ক্ষতিকর । 
০২... 
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মস্তি ্_প্রাণিজগংকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখ যায় যে বর্তমান * 
মানুষের এই পরিণতি হয়েছে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে । আচীর 
আচরণে সে অন্য সকল প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ট । তার এই শ্ৰেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে 
তার বোধ-কেন্দ্র মস্তি্ষ। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিফ্ষের গঠন ও আকার 
উন্নততর । প্রাণিজগতে এককোষী আমিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সে 
তার এ একমাত্র কোষ দিয়েই সবকিছু করে। সামান্য আমিবা থেকে 
বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর মেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভিতর 
আস্তে আস্তে বোধ এসেছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা 
পেয়েছে । 

কিন্তু মন্ডিদ্কের পরিমীপটাঁই সবচেয়ে বড় নয়। দেখা গেছে বহু মনীষীর 
মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। আলোঁক- 
প্রাপ্ত সভ্য মান্গষের চেয়ে এক জাতের একস্কিমোর মন্তিফ বৃহৎ হলেও তাদের 
বুদ্ধি বেশী নয়। বুদ্ধি নির্ভর করে অন্য বিষয়ের ওপর । বুদ্ধির জ্জল্য 
নির্ভর করে মগজের ভিতর বিভিন্ন নিউরনরা কত কাছাকাছি হয়ে 
সাইন্যাপসের-স্থষ্টি করেছে তার উপর: 

যার মাথায় যত বেশী এই কাজ হবে তার বুদ্ধির উজ্জল্য তত বেশী । 
ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্তাপসের সংখ্যা খুবই কয় থাঁকে। 

আমাদের মাথার নিউরন গুলে! দু রঙের ৷ সাদ! এবং ছাই রডের । যাঁর 
মাথায় যত ছাই রঙের নিউরন আছে তার বুদ্ধির কৌশল তত বেশী। 
সাদ! জিনিসের কাজ মস্তিক্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা । 
শৈশবে এগুলি তৈরী হয় না। আর বার্ধকো এগুলির অবনতি হয়। সেই জন্যে 
এই ছুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ছাই রঙের জিনিস মান্তষের অভিজ্ঞতা , 
সঞ্চয়, চিন্তার পরিচালন, বিচার বিবেচন! প্রভৃতির সহায় । 

মন্তিফ্ের মধ্যে কতকগুলি ছোট-বড় খাদ আছে। মস্তিষ্ষের মধ্যে এই 
খাদ যার, যত বেশী হবে তাঁর ছাই রঙের জিনিস তত বেশী থাকবে। তাই 
বুদ্ধিমান পাণ্ডু ময় গুচে তার খাদের সংখ্যাও বেশী । 

25 ্‌ 
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আমাদের দেহের ডান দিকের সমস্ত শিরা-উপশিরা মস্তিক্ধের বা ধারে 
এসে মিলেছে আর বা ধারের শিরা-উপশিরাগুলি এসে মিলেছে মস্তিফের ডান 
দিকে । তাই আমাদের ডান দিকের সমস্ত ইন্দ্ৰিয় ও অল্পপ্ৰত্যঙ্বের নিয়ন্তা 
বাম মস্তি, আর বঁ| দিকের নিয়ন্তা ডানদিকের মস্তিফ | 

গুরু মন্তিফ (০9:0১৮010) আমাদের মাথার অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। 
ঘাড়ের একট ওপর থেকে আরস্ত করে সমস্ত মাথাটাই এর অধিকারে । 
€০০৮০]))"00৷ প্ৰধানতঃ ছুভাগে বিভক্ত | Cerebrum এই স্নায়মণ্ডলীর আবেগকে 
বয়ে আনে। আর এখান থেকেই সেই আবেগের প্রতিক্ৰিয়| নির্দিষ্ট অঙ্গে 
গিয়ে পৌছয়। Cerebrum-এর এক-এক অংশ এক-একট। কাজ করে। 
যে অংশগুলিতে আবেগ এসে তার উপস্থিতি জানায় তাকে বলে sensory 
86৪ আর যে জারগাঁগুলি থেকে তার প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিষ্ট হয় তাঁকে 
বলে "০6০৮ &৮০% | আর যে এই অংশগুলির মধ্যে সংযোগ করে তাঁকে 
বলে connective areal লঘু মন্তি্ষ ( Cerebellum ) cerebrum-এর 
নীচে আর ঘাড়ের ওপরে থাকে। 09:90911000-এর দুই ভাগ । আমাদের 
দেহে বহু পেশী আছে। আমাদের বহু কাজ আছে য] করতে দেহের 
একাধিক পেশীর সাহায্য নিতে হয়। 09%১9117) এই সব পেশীর নিয়ন্ত্রণ 
করে। 

ঘাড়ের নীচের থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট হাঁড়ের সমষ্টি হল মেরুদণ্ড । 
এর! সোজ। নীচের দিকে নেমে গেছে । এই ছোট ছোট হাঁড়গুলির মধ্যে 
আছে মেরুমজ্জা । প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড় স্নায়ু বেরিয়েছে ৷ 
এইগুলি মেরুদণ্ডের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসঙ্গে মিলেছে । 
এইগুলির আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এইগুলি বিভিন্ন পেশী, ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতিতে মিশেছে । 

আমাদের প্রতিদিনের খুটিনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেশী। মস্তিষ্ক 
প্রতিটি আবেগের একটি করে প্রতিক্রিয়৷ নির্দিষ্ট পেশীতে পাঠায়। পেশী 


ত! কাজে পরিণত করে। দেহের সমস্ত পেশীকে আমরা প্ৰধানতঃ 
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দু ভাগে ভাগ করতে পারি, এচ্ছিক আর অনৈচ্ছিক। সাধারণতঃ 
বাহ দেহের কাজে আমর! যে পেশীগুলোকে ইচ্ছেমতো চালনা করতে পারি 
সেগুলিকে বলে এ্রচ্ছিক পেশী। কিন্ত আমাদের দেহের ভেতরের যে 
কাঁজগ্ুলে। আপন! থেকেই হয় সেই কাজে পেশীগুলো৷ আমাদের নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে থাকে । এগুলি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এরা 
অনৈচ্ছিক। যেমন রক্তচলাচল, পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্থাস__এগুলি অনৈচ্ছিক 
পেশীর কাজ। কলকম্জ| যন্ত্রপাতির কাজের মূলে যেমন লিভার থাকে তেমনি 
পেশীদের কর্মশক্তির মূলেও আছে বিভিন্ন রকমের লিভার । আমাদের হাত, 
পা, মাথ| ইত্যাদি নান! অঙ্গপ্ৰত্যদ্ধ নাড়াবার পেছনে কাজ করে নানীরকমের 
লিভার। এচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্ষোচনশীল ও প্রসারণশীল এই ছুই ভাগে 
ভাগ করতে পারি। সঙ্কোচনশীল পেশীগুলির সাহায্যে আমরা কোনো 
জিনিসকে টানতে পারি, চাপ দিতে পারি । আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে 
এর উণ্টে| কাজগুলোই করি । যেমন, কিছু ছুড়ে দেওয়া, বা সরিয়ে দেওয়। 
ইত্যাদি। মস্তিফ-প্রেরিত প্রতিক্রিয়। পাওয়া মাত্রই ফুলে ওঠা পেশীদের ধর্ম । 
অনৈচ্ছিক"পেশীদের আমর! উচ্ছিক পেশীর মতো নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারি ন| ৷ 
কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই পেশীগুলির ওপর খুব বেশী পড়ে। 
ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্য এই পেশীগুলির কাঁজে বাধা দেয়। আর মানসিক স্বাস্থ্য 
যখন সজীব থাকে তখন এদের কাজ ভালো হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের ওপর 
সবরকমের পেশীরই শক্তি নির্ভর করে । 

পেশীর আলোচনায় আমরা দেখেছি কর্মশক্তির মূলে আছে পেশী। 
ক্বতরাং তাঁর পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং কৰ্মশক্তি জীগরুক করবার দিকে আমাদের 
মনোযোগ দিতে হবে। পেশীর পুষ্টি খান্তগ্রহণে এবং ব্যায়ামে । খা 
পরিপাঁকের কাজটা পেশীকেই করতে হয়। আর পরিপাঁকের মধ্যে দিয়েই 
তার নিজের পুষ্টিলাধম করতে হয়। কাজের ফলে ক্ষয় হয়, তাই পূরণের 
প্রয়োজনীয়তা আছে । খান্ত সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় ও 
তার কৰ্মশক্তি বাড়াবার জন্য ব্যায়ামের দরকার । এচ্ছিক পেশীগুলি এই 
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ব্যায়ামে বিশেষ উপকৃত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে এচ্ছিক 
পেশীগুলি। তাই ব্যায়ামের ফলে এচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টি পরোক্ষভাবে 
অনৈচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টির সহায়তা করে। তবে অত্যধিক ব্যায়ামের 
ফলে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পে ও তাদের পুষ্টি ও বুদ্ধি ভালো হয় না। 
ফলে তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। কোনো 
পেশীকেই একটানা একটা কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। 
. বহুক্ষণ ধরে একটানা লিখে গেলে হাত টনটন করে। তখন এ পেশীর 
বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যদি আবার লেখা যায় তবে 
সজীবতা ফিরে আসে । পেশী যদি সতেজ থাকে তাহলে আমাদের দেহ 
অক্সিজেন বেশী করে নিতে পারে । অক্সিজেন আমাদের দেহের ভিতরের গ্লানি 
দূর করে, দেহে সঙ্গীবত| আনে ৷ পেশীর! যাতে তাঁদের কাজ ভালে| করে 
করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী স্কুলগুলোয় পেশীর সুষ্ঠ সঞ্চালনের 
উপযোগী নানা কাজ দেওয়! হয়| 
গ্রন্ছি__আমাদের দেহের গ্রন্থিদের মোটাখুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা! 
যায়। একরকম Duc ৪8০0৪ আর একরকম Ductless glands 
এই ছুই রকমের গ্রন্থিই বস ক্ষরণ করে। 7৩০৮ ৪1%৫9গুলির ক্ষরণ 
বাহিক। যেমন আমাদের নাক, চোখ, জিব প্রভৃতি থেকে যে জল পড়ে 
তা এই গ্রন্থিরই কাজ। ]020061695 &1%০এগুলির ক্ষরণ আমরা চোখে 
দেখতে পাই না। তার! দেহের “মধ্যে রস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তে 
সঞ্চারিত হয়ে এই আমাদের দেহের সর্বান্দীণ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য 
করে। এদের হর্যোনও বল! হয়। ]20001699 &%০এ গুলির মধ্যে থাইরয়েড, 
ত্যাড়িনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি নানা রকমের গ্রন্থি আছে। দেহের উপর 
এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব লক্ষণীয় । 
থাইরয়েড গ্রন্থি_এই এন্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই গ্রন্থ 
যদি তাঁর নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যায়, চবি 
যায় কমে, মাথার চুল উঠে যায়, শরীরে তাপ কমে যায়, শরীর আর বাড়ে ন! ৷. 
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এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয়, মানসিক অবস্থারও তেমনি 
অধঃপতন হয়। . কোনো কাজে উৎসাহ থাকে না। দিনরাত ঘুম আসে। 
বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ ০৮৪i নামে যে জড়বুদ্ধি লোকেদের 
দেখ! যায় তাদের এ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের প্রভাব । এই জাতীয় জীবেদের 
দেহে থাইরয়েড রসক্ষরণ হয় ন1। থাইরয়েডের কাজ যে বয়েসেই বন্ধ হোক 
ন| কেন সেই বয়েসেই শরীরের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে না। 

যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ বেশী হয় তাহলে কম ক্ষরণের ঠিক উলটে ফলই 
দেয়। দেহের অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। শরীরে উত্তেজনা হয়। মানুষ চঞ্চল হয়ে 
পড়ে। হৃতপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে । 

থাইরয়েড গ্রন্থির আমাদের দেহ মন ও তাদের কাঁধকলাপের উপর বিশেষ 
প্রভাব আছে। থাইরয়েডের চিকিৎসা করে রোগগ্রস্ত বহু লোককে 
সুস্থ কর| হয়েছে। 

আ্যাড়েনাল গ্রন্থি__এই গ্রন্থি যদি নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে তাহলে 
শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের রঙের পরিবর্তন হয়। দেহ 
ক্রমাগত ক্ষীণ হতে ক্গীণতর হয়। এই গ্রন্থি বেশী কাজ করলে পুরুষদেহের 
রোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ বেদনায় সহজেই উত্তেজিত হয়। স্ত্রীদেহে এই 
গ্রন্থির বেশী কাধকারিতায় পুরুষভাব প্রকাশ পায়। 

এই গ্রন্থি যদি সুষ্ঠভাবে কাজ করে তাহলে পেশীরা সতেজ হয় ও 
কমক্ষমত! যায় বেড়ে । পেশীর! যখন বেশী পরিশ্রম করে তখন তাদের উত্তাপ 
বেড়ে যাঁয়। এই উত্তাপের সমতা আনবার জন্য ঘাম হয়। এই গ্রন্থি ঘাম 
বেরনোয় সাহায্য করে। এই গ্রন্থি বীরকে বীরত্বে উদ্বদ্ধ করে, আবার 
কাগুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে । 

পিটুইটারি গ্রন্থি__এই গ্রন্থি ভালোভাবে কাজ না করলে দেহের বৃদ্ধি 
হয় না। "i৪০5 নামে জড়বুদ্ধিদের রোগের মূলে এই গ্রন্থি । এদের বুদ্ধি 
সাধারণ মানুষের মতে| হয় না। এর রসক্ষরণ বেশী হলে দেহে অতিরিক্ত 
বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর যৌগ বেশ বেশী। 


ষষ্ট অধ্যায় 
অভিনিবেশ ও ভার এৰতি 


শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিনিবেশ যে একট! বড় জায়গ| দখল করে রয়েছে সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অভিনিবেশ থেকেই আসে একাগ্রতা ও 
কর্মতৎ্পরতা। আধুনিক কালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর! যে পড়ায় মন 
দিতে পারে না সে দোষ একমাত্র তাঁদের নয়। শিশু যে-বিষয় পড়ছে 
সেটাতে সে রস না পেলে তাতে মন বদে না। বিষয়ট! যদি তার হৃদয়গ্রাহী 
হয় তবেই তার সে সম্বন্ধে কৌতূহল জাগবে, আর সে-বিষয়ে সে মনোযোগী 
হবে। তাই আধুনিক শিক্ষ|-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য 
উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টির দায়িত্ব শিক্ষাব্রতীদের | 

অভিনিবেশ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীর| বলেছেন যে অভিনিবেশ মান্গষের 
চিন্তাধারার একট! বিশেষ পদ্ধতি । আমাদের পরিবেশের মধ্যে বহু জিনিসই 
আমাদের দৃষ্টিপথে আসে । কিন্তু তারই মধ্যে (কোনো বিশেষ জিনিস 
নিয়ে আমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করি, তার একটা স্পষ্টতর রূপ 
দেখবার চেষ্টা করি । এই চেষ্টাটুকুকেই বল! হয় অভিনিবেশ. বা মনোযোগ 1) 
আমরা যখন কোনো! বিষয়ে মনোযোগ দিই তখন সেই নির্দিষ্ট বিষয়টিকেই 
বলা হয় মনোযোগের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের চারিদিকে একট| পরিবেশ 
থাকে। এই যে মনোযোগের ক্ষেত্র, একে বলে field of attention | 
মনোযোগের কেন্দ্রে আমাদের চেতনা স্পষ্ট । মনোযোগের ক্ষেত্রে আমাদের 
চেতনা কিছুটা অস্পষ্ট । এরপর যেখানে আমাদের চেতনা একেবারেই অস্পষ্ট 
সেটাই হচ্ছে অমনোযোগের ক্ষেত্র । মনোযোগ অমনোযোগ নির্ভর করে 
আমাদের মনের ওপর । এই মুহূর্তে যেটা মনোযোগের কেন্দ্র সেটাই 
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পরমূহূর্তে অমনৌযোগের অন্ধকারে সরে যেতে পারে। কোনো বিষয়ে আমরা 
যখন প্রথম মন দিই তখন সে-বিষয়টা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে 
না। পূর্ণ মনোযোগের ফলে সেই বিষয়টা আমাদের স্পষ্ট রূপ নেয়। এই স্পষ্ট 
রূপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাঁদের মন বিষয়ীস্তরে চলে যাঁয়। সামান্য জানা 
বিষয়কে পূর্ণভাবে জানার ইচ্ছা মনের একটা বিশেষ ধৰ্ম ৷ (প্রকৃতপক্ষে 
অমনোঁযোৌগ বলে কিছু নেই । মানুষের মন সব সময় একটা না একটা 
জিনিসে আকৃষ্ট থাকে | সিনেম| দেখার সময় কেউ সিনেমা না দেখে হয়তো, 
ভাবছে শেয়ার বাজারের ওঠা-নাঁমার কথা ৷ আপাতদৃষ্টিতে সে অমনোযোগী, 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে সে অন্য বিষয়ে মনোযোগী ৷ 

সামান্য জানা বিষয়টা! যখন আমাদের চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 
তখনই আমাদের সেই বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ কমে যায় । (বহুদূরে একটা জিনিস 
দেখে আমরা যতক্ষণ ন! সেট! ভালো করে বুঝতে পারি ততক্ষণ আমরা 
আমাদের সমস্ত মনোযোগ সেই দিকেই নিবদ্ধ করি। জিনিসটা জানা হয়ে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে বিরাগ জন্মায় |) 

আমাদের মন চঞ্চল। কোনো! বিষয়েই মন একসঙ্গে বহুক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে 
পারে না । তাই খুব মন দিয়ে দু-পাঁতা পড়ার পরই হয়তে| খোকনের মন চলে 
যায় খেলার মাঠে । মনের শচ্ছন্দচারিতা নিদিষ্ট 'বিষয়ে অমনোযোগের কারণ ৷ 
সুন্দৰ করে সাঁজানে| ঘরের দিকে আমরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে 'থাকি। প্রথমে 
আমাদের মন ঘরের সমগ্রতার উপর নিবদ্ধ থাকে। তাঁরপর আস্তে আস্তে সেই 
ঘরের আসবাবপত্র, তার রঙ, তাঁর অবস্থান, ফটো, তার বিষয়বস্তু, দেওয়ালের 
অলঙ্করণ, পর্দা প্রভৃতির ওপর নজর পড়ে । (এর থেকেই বোঝা যায় যে এক 
বিষয়ে আমাদের মন কিছুতেই বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকে না * 

লোকে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধরে ভালো ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। 
সেই সময়টুকুতে হয়তে| তাদের মনে অন্য কোনো বিষয়ই আসে না ৷ 
কিন্তু ছবির ঘটনাপ্রবাহের মধোই তার মন ওই সময়টুকুতে নিরন্তর খেলে 
বেড়াতে থাকে। এই ধরনের মনোযোগকে বলা হয় Sustained attention. 
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আমাদের বহু সময় মনে হয় যে আমর| দুটে| বিষয়ে একসন্দে মনোযোগ 
দিচ্ছি। কিন্তু এই ধরনের মনোযোগের বিশ্লেষণ করে দেখ| গেছে যে বিষয়গুলি 
আমাদের মনে পর পর এমন তাড়াতাড়ি আসে যে মনে হয়ে যেন একই সঙ্গে 
ভন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়| হচ্ছে। যেমন বাগানের গোলাপ গাছের 
গোড়াট। খুঁচিয়ে দিতে দিতে গাছটার ফুলগুলির চিন্তা আসতে পারে। 
এই ধরনের সামান্য জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে মনোযোগ একটার থেকে 
অন্তটায় দ্রুত সঞ্চারিত হতে পারে। এতে মানসিক শক্তির বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না। কিন্ত একই সঙ্গে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা ছুটোতেই 
মনোযোগ এক রকম অসম্ভব । কারণ এতে যে পরিমাণ মানসিক শক্তির 
প্রয়োজন তা মাঙ্গষের নেই বললেই চলে । বাঁদের মানসিক শক্তি যথেষ্ট বেশী 
তাঁর! অনেক সময়ে একাধিক কঠিন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন । তবে 
সাধারণের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ছুটি বিষয়ে মনোযোগের ফল ভালো! হয় না। 
ছোট ছেলের! যেদিন এক-মনে হাতের লেখাটা করে সেদিন তাদের লেখাট। 
ভালোই হয়। কিন্ত যেদিন হাতের লেখা করতে করতে অন্য পড়া বা অঙ্কের 
কথা ভাবে সেদিন হাতের লেখ| তেমন হয় না। এ তো গেল ছাত্রদের কথ| । 
শিক্ষাব্রতীদের সব সময় চারিদিকে চোখ খুলে রাখতে হবে? একই সঙ্গে 
ছাত্রদের পড়াতে হবে ও তারা পড়! শুনছে কিন! অন্যমনস্ক হচ্ছে কিনা সে 
সম্বন্ধে তাকে সজাগ থাকতে হবে । 

মনোযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গ-সংস্থানেরও একটা মূল্য আছে। মেরুদণ্ড 
মসোজ| করে বসে যদি পড়! যার তাহলে মনোষোগট| বেশী তাড়াতাড়ি আসে ও 
বেশীক্ষণ থাকে । আরাম ব| আয়েস করে পড়াশুনে। হয় ন! > 

(অনেক সময় দেখ! যায় যে অনেকের সামান্য শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়| 
সাধারণতঃ এট! হয় শিশুদের, তাঁরা এক সঙ্গে অনেকক্ষণ একট! বিষয়ে সহজে 
মন দিতেও পারে না। সেইজন্য নার্সারী স্কুলগুলোতে অঙ্গভঙ্গি সহকারে 
নানারকম ছড়| ও গানের মধ্যে দিয়ে বহু জিনিস শেখানে| হয়ে থাকে । 
বড়ছদরও এরকম হয় ৷) যারা আলাদ| নির্জন ঘরে একল| বসে পড়তে অভ্যস্ত 


=== 
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তার| গোলমালে পড়তে পারে না। (কিন্ত যারা চিরকালই পাঁচজনের সঙ্গে 
নানারকম গৌলমালের মধ্যে মানুষ তাদের এতে বিশেষ অস্থবিধা হয় না। 
সাধারণ ভাবে অনেকে বলেন যে গোলমালের মধ্যে মনোযোগটা প্রবল হয়) 
কেনন! তখন আমরা মনটাকে অন্য সব বিষয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা 
নির্দিষ্ট বিষয়ে দেবার চেষ্টা করি। বর্তমানের এই দারুণ অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের জন্য নির্জন জায়গার ব্যবস্থা করা অসম্ভব । 

{মানসিক অবস্থার ওপর মনোযোগ একান্তভাবে নির্ভরশীল ।)(মনোযোগের 
পেছনে রয়েছে আমাদের সহজাত সংস্কার বা প্রবৃতি। এই প্রবৃত্তিই আমাদের 
টেনে নিয়ে যায় অন্ুসন্ধিৎসা আর ইচ্ছার পথ বেয়ে মনোযোগের দিকে । 
আমাদের ক্্রিবৃত্তির পরবৃত্তিই আমাদের টেনে নিয়ে যায় আহারের সন্ধানে |) 

এ ছাঁড়া অল্প-জানা বিষয় অর্থাৎ আগে যে জিনিসের সঙ্গে পরিচয় আছে 
এমন জিনিসে আমাদের সহজে মনোযোগ আসে । রাশ্ত| দিয়ে বহু লোক চলে, 
কিন্ত চেনা লোক দেখলেই তাঁর দিকে নজরটা বেশী পড়ে ৷ 

মনোযোগের পেছনে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর দায়িত্ব যথেষ্ট 
কেননা মনোযোগ দেওয়ার সময় সমস্ত স্নায়ুগুলে| একযোগে কাজ করতে 
থাকে । [খরীর সুস্থ থাকলে তবেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের কাজ ভালো হয়। 
আবার মানসিক শক্তি নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতার ওপৰ )) 

এই গুলে! হল ব্যক্তির দিক; আর যে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে তারও 
কতকগুলি বিশেষ গুণ থাক| দরকার। 

দেখা যায় যে কোনো! নতুন জিনিস মানুষের মনোযোগ আকধণ করে 
বেশী |) অভিনবত্ব মনোযোগের একটা বিশেষ কারণ । যেমন চিড়িয়াখানার 
মের্লুভানুকর| দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। কেননা তারা 
অপরিচিত । শিক্ষার্থীরাও তেমনি নতুন কিছু দেখলে সে-সম্বন্ধে আগ্রহ 
প্রকাশ করবে ও সে-সম্বন্ধে জানতে চাইবে ৷, 

(বড় জিনিস ছোট জিনিসের থেকে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী) 
মাছের বাঁজারে বড় বড় মাছগুলোই ক্রেতাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ 


৩০ প্ৰাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


করে। মস্ত বড় একটা গ্লোব ক্লাশে আনলেই সব ছাত্রেরই সেটার দিকে 
চোখ পড়বে; সেটা দিয়ে কী হবে তা জানতে চাইবে |, 
(হঠাৎ কোনে৷ কিছু ঘটলে, হঠাৎ আগুন জলে উঠলে বা বিদ্যুৎ চমকাঁলে 
আমাদের মন সেই দিকেই ছুটে যায়।,) 
প্রচণ্ড শব্দ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ৷) ট্রাম চলতে চলতে 
যদি বেশ জোরে শব্দ করে থেমে যায় তখন প্রায় সকলেই সেই দিকে 
আকৃষ্ট হয় । খুব ভারী জিনিস পড়ে গেলেও যে যে-কাঁজেই নিবিষ্ট থাকুক না 
কেন প্রত্যেকেরই মন সেই দিকে যায়। 

(অনেক সময় দেখা যায় যে গতিশীলতা ও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের 
কারণ হয় ।)রান্ত। দিয়ে বহু লোক চলে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে ; কিন্ত তাঁদের মধ্যে 
একজন যদি হঠাৎ দৌড়তে থাকে তাহলে তার দিকে সকলের চোখ পড়বেই । 

(সাধারণতঃ দেখা যায় একই বিষয় বেশীক্ষণ আলোচনা করলে বা এরুই 
দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখলে তাতে মনোযোগ ঠিক থাকে না। তাঁর মধ্যে 
একটু পরিবর্তন হলেই আবার মনোযোগ আসে 1) মাছের বাক্সে অনেকক্ষণ 
ধরে মাছের আনাগোনা দেখতে দেখতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে । কিন্তু তখনই 
যদি মাছেদের কিছ খাবার দেওয়া হয় তাহলে মাছেদের সেই দিকে ছুটে- 
যাঁওয়। মনকে আবার এ দিকে টেনে নিয়ে যাবে। টু 

(আমর! দেখি যে ঝকঝকে, চকচকে বা খুব গাঢ় রঙের জিনিস আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী ৷) রাস্তার সাদ! বাঁড়িগুলোর মধ্যে যেটা 
সবচেয়ে ভালো! চুনকাম করা সেটার দিকেই আমাদের চোখ পড়ে আগে। 

আমাদের চোখের ঠিক সামনে যেটা পড়ে বেশীর ভাগ সময়ে সেটার 
দিকেই নজর আগে পড়ে। কিন্ত সব সময় এটা হয় না। অনেক সময় খুব 
তুচ্ছ এক পাশের জিনিসও চোখে পড়ে। 

(আবার যে জিনিসটা! আমাদের দরকারী মনে হয় সে-জিনিসে আমাদের 
বাধ্য হয়ে মনোযোগ দিতে হয় 1) যেমন অঙ্ক করতে যদি নাও ভালো! লাগে 
তবুও বাধ্য হয়ে আমাদের তাতে মনোযোগ দিতে হয়। 


ঙ 
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মনোযোগের শর্তগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে যে-জিনিসটা আমাদের 
মনোযোগ আকৰ্ষণ করে তার একটা বিশেষ গুণ থাকা চাই। কারণ অন্য 
পাঁচটা জিনিস থেকে আলাদা হবার মতো গুণ না থাকলে আমাদের দৃষ্টি 
সাধারণতঃ: সেদিকে পড়ে না। আমাদের মনের একট! নির্বাচনী ক্ষমতা 
আছে। মন যখন সুস্থ ও সক্রিয় থাকে তখন তার নির্বাচনী ক্ষমতাঁটা বেশী 
থাকে । বিষয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য সহজেই ধর] পড়ে । মনের দিকের 
এই প্রস্তুতিটুকু মনোযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন । 

মনোযোগের সঙ্গে আগ্রহের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। কারণ যেখানে 
আগ্রহ বা উৎগুক্য নেই সেখানে মনোযোগ আসে না।/ যা আমাদের 
ভালো লাগে না তা আমরা করতে চাই না। তবে এমন বহক্ষেত্র আছে 
যেখানে আমাদের আগ্রহ স্বতংস্কর্ত নয়। পড়ীশুনো অনেকের ভালো লাগে 
না। কিন্তু না করলে চলে ন| তাই জোর করে সেই দিকে আগ্রহ 
আনতে হয়। এখানে আগ্রহের সঙ্গে স্বার্থের যোগ আছে। আগ্রহ বা 
ওৎস্থকা মানুষের একটা! সহজাত সংস্কার । মনোযোগের ক্ষেত্রে আমীদের 
মনের দিক থেকে যে প্রস্তুতি লাগে সেটা আসে এই সহজাত সংস্কার 
থেকেই । , 


ভভিনিবেশের শ্রেণীবিভাগ 


মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রথমে মনোষোগকে আমরা 
মোটামুটি স্বতক্ফে্ত ও চেষ্টারুত এই ছুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যেখানে 
আমাদের মনোযোগ আপনা থেকেই আসে, তার জন্য কোনো চেষ্টা বা 
'কষ্ট করতে হয় না সেটাই স্বতঃক্ফ,ত মনোযোগ । যেমন যে গান ভালবাসে 
তার গানের প্রতি মনোযোগ আপনা থেকেই আসে । তার জন্য চেষ্টা করতে 
হয় না। এর ঠিক উল্টোটাই ঘটে চেষ্টাকুত মনোযোগের বেলায়। যার 
গানে আগ্রহ নেই তার গান শিখতে হলে জোর করে তাতে মনোযোগ 


আনতে হবে । 
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স্বতঃস্ফ,ত মনোযোগকে আবার দুভাগে ভাগ কর! যাঁয়। একটা হচ্ছে 
সংস্কারজাত মনোযোগ, আর একটা হচ্ছে অন্গভূতিজাত মনোযোগ ৷ সংস্কার- 
জাত মনোযোগ হচ্ছে সেই সব, যেগুলোতে আমাদের সহজাত সংস্কারের 
তাড়নায় আপন! থেকেই মন এসে যায়। খাগ্যান্বেষণ আমাদের একটা সহজাত 
সংস্কার। সে-বিষয়ে আমাদের মনোযোগ স্বতঃ্ফ্ত। কেউ কম খায় কেউ 
বেশী খায়, কেউ বা তাতে বিলাস আনে, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক, ক্ষুগ্রিবৃত্তি। 
তাই মনোযোগের মধ্যে একটু উনিশ-বিশ থাকলেও মনৌযোগটা সবারই 
থাকে । অন্থভূতিজাত মনৌযোগগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরনের । অনেকে মিলে 
গল্প-গুজব করছে এমন সময় দূর থেকে একট! ভৈরবী সুরের রেশ ভেসে এল । 
তাদের মধ্যে স্থরের সাধক যে, তার মন আপনা! থেকেই উড়ে চলল সেই 
দিকে। আর হয়তে। অনেকের কানেই গেল না । অন্ভূতিজাত মনোযোগ- 
গুলি এই ধরনের হয়ে থাকে । 

চেষ্টাকুত মনোযোগকেও আবার ছুভাগে ভাগ করা যায়। একবারে 
জোর করে মন বপানো, আর বারে বারে চেষ্টা! করে মন বসানে!। কোনো 
কবিত। মুখস্থ করতে হবে; একবারে জোর করে কবিতাটাতে মন দিয়ে মুখস্থ 
করে ফেল! যায়। একে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়। আবার একট! শক্ত অঙ্ক 
কিছুতেই হচ্ছে ন!। খালি ভুল হচ্ছে। বারে বার তার পেছনে চেষ্টা করে 
যে মনোযোগট|। আন৷ হয় তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা হয় । 

ব্যক্তিবিশেষে মনোযোগের তারতম্য হয়। কোনে কোনো লোকের 
মনোযোগ চঞ্চল। তার! কোনো জিনিপেই বেশীক্ষণ মন দিতে পারেন না। 
তাদের অনবরত মনের ওপর একটু জোর খাটাতে হয়। আবার যাদের, 
অচঞ্চল মনোযোগ তারা অনায়াসেই যে-কোনে| বিষয়ে মনোযোগকে আটকে 
রাখতে পারেন । নু 

এ ছাড়াও অনেকে কোনে৷ একটা বিবয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে 
থাকেন ৷ আবার অনেকের মনোযোগট। হয় ব্যাপক । সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা 
গভীর-মনোধোগা হন ৷ একটি সামান্য বিষয় নিয়ে তীর! গভীর গবেষণা 
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করেন । সাধারণ লোক ব্যাপক মনোযোগী ৷, তাদের লক্ষ্য অল্প-বিস্তর সব 
জিনিসের উপরেই পড়ে । কোনে| বিশেষ একট! কিছুকে নিয়ে তারা লেগে 
থাকেন না। তবে তার! প্রয়োজনে একই বিষয়ে মন দেন ৷ 

ধারা স্থির-মনোযোগী তারা কোনো বিষয়কে পুঙ্থান্থপুত্ঘরূপে দেখে 
থাকেন । যার। অস্থির-মনে|যেগী তার! ত। পারেন না। 

শিশুদের মনোযোগে আর বয়স্কদের মনোযোগের মধ্যে তফাত থাকে । 
শিশুরা যে-দব জিনিপে উৎসাহী বয়ঙ্করা তাতে নয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম 
এইসব সম্বন্ধে বড়দের গভীর চিত্ত! বড়দের য| প্রিয় শিশুদের তা প্রিয় নয়। 
শিশুর! রঙীন জিনিস, খেলনা প্রভৃতি নিয়ে অবপর বিনোদন করে । ছেলে আর 
মেয়েদের মধ্যে রুচির কিছু তফাত থাকে | তাই মনোযোগের বিষয়বস্তুতেও 
তফাঁত। সুস্ম কাব্যকলাতে মেয়েদের মনোযোগ ছেলেদের চেয়ে বেশী। 
বিজ্ঞানের কারিকুরিতে ছেলেদের মনোযোগ বেশী। 

এগুলো! গেল ব্যক্তির দিক। বিষয়ের দিক থেকেও মনোযোগের ভাগ 
আছে। যেমন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ মনোযোগ ও বুদ্ধি-গ্রাহ মনোযোগ । ইন্দরিয়ের 
প্রত্যক্ষ অন্নভূতিজাত বিষয়ে মনোযোগ, যেমন ভূমিকম্প প্রভৃতিতে। আর 
পড়া বিষয়ে" কঠিন আলোচনায় মনোযোগ বৃদ্ধি-গ্রাহ। কতকগুলি বিষয়ে 
মনোষোগে আমরা বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করি, আবার কতকগুলি বিষয়ে 
মনোযোগের সময় আমরা বিষয়গুলির মধ্যে থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসবার 
চেষ্টা করি। 

শিক্ষার সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধ আছে। মনোযোগ আমাদের অবাঞ্চিত 
শ্রম গু সময় বাচায়। জানবার বহু জিনিস আমাদের চারিপাশে সব সময়েই 
রয়েছে আমাদের বিদ্সঙ্কুল স্বল্প আয়ুতে তাঁদের আয়ত্তে আনা বেশ শক্ত । 
তাঁর পরেও যদি প্রতিটি বিষয়ে মনোষোগের জন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয় 


* তবে তো আর কথাই নেই। 


শিশুর স্বভাবতই চঞ্চল। কোনো জিনিসেই তারা বেশীক্ষণ লেগে থাকতে 
পারে না। আর নীরস জিনিসের বেলায় তো কথাই নেই। কেননা সহজে 


৩ 


৩৪ _ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


তাতে মন দেবার পাত্র খুব কম ছেলেমেয়েই ৷ পুরনো! দিনের পাঠশালার 
পণ্ডিতমশায়ের হাতে থাকত বেত আর পাশে সর্দার পোড়ো। তাতে শিক্ষার 
চেয়ে গীড়নটা যে বেশী হত তাতে সন্দেহ নেই । নব্য যুগে তাই ভয়ের মধ্যে 
দিয়ে পড়াশুনো না শিখে আনন্দের মধ্যে দিয়ে যাতে শিখতে পারে তারই 
ব্যবস্থা হচ্ছে। 

শিশুদের পড়ায় মনোযোগটা যাতে চেষ্টারুত না হয়ে স্বতস্ে- হয় তারই 
প্রচেষ্টা করা উচিত। তাদের মনোযোগ নির্ভর করে তাদের পরিবেশের 
ওপর ৷ তাই নাৰ্নারী স্কুলগুলোতে গেলে বোঝা যায় যে সেটা শিশুদেরই 
জগৎ । সেখানে বড়দের ঠাই নেই ৷ ছোটরা ঝকঝকে জিনিস পছন্দ করে। 
আমরা যদি শিশুপাঠ্য বইগুলৌকে নানাভাবে রঙীন করে সাজাতে পারি 
তাহলে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগের চেয়ে তার! সেটাকেই তুলে নেবে । আর 
পড়ানোটাও সহজ হয়ে যাবে । এইভাবে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সমস্ত 
বিষয়েই তাঁদের আকৃষ্ট করতে পাঁরি। গতানগগতিক ভাবে গুনতে ন! শিখিয়ে 
তাদের যদি কাঠের টুকরো, মার্বেল এ সব দিয়ে বসিয়ে দিই তাহলে অনেক 
ভালে! ফল পাওয়| যায়। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। 

নীরস পাঠ সহজেই ক্লান্তি টেনে আনে। চিত্তাকর্ষক পাঠ শিক্ষার্থীদের 
ক্লান্তিকে দূর করে। অঙ্কের ক্লাশ ভালো! লাগছে না, বিরক্তি আসছে। 
নানা অজুহাত জুটছে। কিন্তু তখনই যদি বল! হয় পরের পিরিরডে ভূগোলের 
ক্লাশে ভূগৌল-বিষয়ক সিনেমা দেখানো হবে, তাহলেই দেখা যাবে যে 
ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপন| যথেষ্ট এসেছে। 

মনোযোগটা কতক্ষণ একটানা! থাকতে পারে সেটা বিবেচ্য বিষয় 
ছোটরা চঞ্চলমতি, তার! দশ মিনিট পনেরো মিনিট এক বিষয়ে মনোযোগ 
দিতে পারে, তাই তাদের বারে বারে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। 

মনোযোগের জন্যে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তাঁর পরিমাপ শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় । তাহলে মানসিক শক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীদের ভাগ 
করে সেই ভাবে শিক্ষ। দেওয়া যায়। তাতে ভাল ফল পাওয়া! যায়। কারণ 


'অভিনিবেশ ও তার প্রকৃতি ৩৫ 


উচ্চ মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষা ব্যাহত হয় না। আর বিপরীত 
ধী-সম্পন্নদেরও তাদের পিছন পিছন ছুটতে হবে না । 

গভীরভাবে বিষয়বস্থতে যদি শিক্ষার্থীরা মনোনিবেশ করতে পারে 
তাহলে সেটা তাদের খুব তাড়াতাড়ি স্থৃতির ঘরে বন্দী হবে। হয়তো তাঁকে 
তুলবে না। যে ছেলে কোনো কবিতা অমনোযোগের মধ্যে দিয়ে কুড়িবার 
পড়ে মুখস্থ করে সে-ই গভীর মনোযোগের সাহায্যে পাঁচবার পড়ে তাঁকে মুখস্থ 
করতে পারে। তার ফলে তার কিছুটা সময় বাচল। সেই সময় সে বিষয়- 
বস্তুর পরিবর্তন করে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে নতুন জ্ঞান লাভ করতে 
পারে। অমনোযোগের পড়া সাময়িক ভাবে মনে থাকলেও বেশীক্ষণ তা থাকে 
না। আর বারে বারে পড়ার জন্যে তার যে অবসাদ আসে তা তাঁকে 
আর অন্য বিষয়ে টানতে পারে না। 

কোনো একটা বিষয়ে মনোযোগ আমাদের অন্ত বহু বিষয়ে টেনে নিয়ে 
যেতে পারে। যদি ক্লাশে জিরাফ সম্বন্ধে পড়ানো হয় তবে প্রথমত তাকে 
কেন্দ্র করে প্রাণিজগতের মূল বিভাগ-_মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী, এককোষী 
বহুকোষী, তৃণভোজী মাংসাশী ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শিক্ষা দেওয়া যায়। 
তারপর তার আবাস, সেখানকার জলবায়ু, উদ্ভিচ্ছ, প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্টা 
ইত্যাদির কথাও বলা যায়। পৃথিবী অন্য কোন কোন অঞ্চলে অনুরূপ জলবায়ু, 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে সেই অঞ্চলগুলির কথাও জানানো যায়। 

এই ভাবে শিক্ষা দিলে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বহু বিষয় শেখানে। 
যায়। তাতে শিক্ষাটাও যেমন চিত্তাকর্ষক হয় সময়ও যথেষ্ট সংক্ষেপ হয় । 

_ শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিটি বিষয়কেই এমন ভাবে আনতে হবে যা তাদের 
চিত্রকে আকৃষ্ট করে। শিক্ষার্থী তার মনের সহজ বৃত্তি দিয়ে তাদের মধ্যে 
নিজের এলাকার বিষয়টাকে খুঁজে নিয়ে সেই দিকে মনোযোগী হবে । বাস্তব 
জগতে তার মূল্য কম নয়। চেষ্টাকুত মনোযোগে স্বার্থের একটা সম্বন্ধ থাকে, 
কিন্ত শিক্ষাত্রতীদের চেষ্টা হবে এই যে লেখাঁপড়| শেখার অর্থকরী দিকটাই 
যেন শুরু ছাত্রদের চোখে না পড়ে, তাঁর যে অন্য একটা দিক আছে সেদিকেও 
যেন তাদের চোখ পড়ে। 


সপ্তম অধ্যায় 


তি 


মনে রাখা, ভুলে যাওয়।_ স্থিতি বলা যায় তখনই যখন আমরা 
আয়ত্তাধীন কোনো বিষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনানুযায়ী সেই 
বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে পারি। প্রতিদিন আমাদের সামনে বহু ঘটনাই 
ঘটে চলেছে। প্রতিটি ঘটনাই আমাদের মনের ওপর বিস্তর কাজ করছে। 
কিন্তু সব কথাই আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু কতগুলি কাজ ব| ঘটন| 
আমাদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। আমর! অতি অল্প আয়াসেই সেই 
বিষয়গুলোকে মনে করতে পাঁরি। স্মৃতির একটা যান্তিক দিক আছে। যে- 
সব বিষয় বা ঘটন| যত বেশী পুনরাবৃত্তি করতে পারি সেই সব বিষয় বা ঘটন| 
সম্বন্ধে আমাদের স্মৃতি তত প্রখর হয়। কারণ পুনরাবৃত্তির ফলে স্মৃতির ছাপ 
আরও স্পষ্ট হয়। স্মৃতির মূলে মনের কয়েকটি ক্রিয়া আছে। প্রথমত 
বিষয়ের আয়তীকরণ। নতুন বিষয়টা বারে বারে অভ্যাস করলে তবেই তা 
আমাদের মনের মধ্যে গাঁথতে পারে। এই গাঁথবার কাজের সময় আমাদের 
দেখতে হবে যে কত অল্প সময়ে আমরা কত বেশী জিনিস আয়ত্ত করচত পারি। 
কোনো বিষয় তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার মূলে আছে অভ্যাস ৷ “আবার অনেক. 
সময় অনেক মজার ঘটনা আমাদের পুরনে| দিনের বহু কথাকে মনে করিয়ে! 
দেয়। ছোট বাচ্চাদের শুধু অ অ! শেখালে স্বরবর্ণ মুখস্থ করাতে যে সময় বা 
অম ব্যয় হবে, ছড়ার মধ্যে দিয়ে শেখালে তার চেয়ে অনেক কম সময় বা 
অম ব্যয়িত হবে ৷ 

দ্বিতীয়ত, যে-বিষয়টা আমাদের আয়ত্ত হল সেটাকে আমাদের সংরক্ষণ 
করতে হয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তার ছাপ 
রেখে যায়। তবে কোনো ছাপ হয় খুব স্পষ্ট, আবার কোনোটা খুব অস্পষ্ট । 
নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার ঢেউ আমাদের পুরনো ছাপগুলোর উপর দিয়ে বয়ে 
ঘায়। তাতে গভীর ছাপগুলোই জেগে থাকে আর অগভীরগুলো মনের গভীরে 


স্মৃতি ৩৭ 


ডুবে যায়। তাই অতীতের সব কিছুই আমাদের মনের মধ্যে সব সময় 
সচেতনভাবে. জেগে থাকে না। কিন্তু অবচেতন মন অনেক বিষয় ধরে 
রাখতে পারে । তাই অনেকদিন আগের দেখা সিনেমা আবার দেখতে গিয়ে 
একটু পর থেকেই সব কথা আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায় । কিন্ত সমস্ত বিষয়ই 
যে আমর! সব সময় মনে করতে পারি তার কিছুই ঠিক নেই । 

রহুকে আজ প্রথম স্কুলে যেতে হবে । তার মনে ভীষণ ভাবনা ৷ মাস্টার- 
মশাইরা না জানি কী বলবেন। ভয়ে কাঠ হয়ে দে মাস্টারমশাইর সামনে 
দাঁড়াল। মান্টারমশাই একটা যোগ দিলেন, সে কিছুতেই পারল না । কিন্ত 
ওরকম যোগ সে বাড়িতে অনেকই করে। অধীত বিদ্যা যদি আমরা 
মনে আনতে না পারি তাহলে সেখানে আমাদের স্মরণশক্তি অকেজো হয়ে 
রইল। পুরনে৷ দিনের কথা বা কাজের একট! অংশ মনে করলেই স্মরণশক্তির 
কাজ সম্পূর্ণ হল না; সমস্ত কাজটা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতের ঘটনাগুলোকে 
আমাদের একই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে ৷ 

স্মৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম যে স্মৃতি মূলত কেন্দ্রীয় স্নায়ু- 
মণ্ডলীরই কাজ । যখন কোনো উত্তেজক আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায় আসে 
তখনই জ্ঞানবহ| স্নায়ুৱ| সেই আবেগকে পৌছে দেয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে। 
আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী কর্ণবহা স্নায়ুদের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট 
ইন্দ্ৰিয়ে পৌছে দেয়। ফলে স্নায়ুতন্বের মধ্যে একটা খাতের স্থষ্টি হয়। একই 
ধরনের উত্তেজক যখন আবার আনে তখন আর বিশেষ অস্গবিধা| হয় না। 
আগের বারের প্রতিক্রিয়ার পথেই সে চলে | বারে বারে একই কাজ করার 
ফলে যে সারল্য আসে তাকে বলা হয় অভ্যাস ৷ অভ্যাসে পুনরাবৃত্তি হয় যান্ত্রিক 
প্রণালীতে, কিন্ত স্থতির বেলায় তা হয় না। মন এখানে সচেতন থেকে 
পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তাই স্মৃতিতে নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে সংরক্ষণ 
করলেই চলে না, তাকে প্রয়োজনমতো! মনে করতে হয় । 

স্মৃতির প্রকার-ভেদ- স্মৃতি সাধারণত দু-রকমের। একটা! অভ্যাসগত, 
স্মৃতি, আর একটা যৌক্তিক স্থাতি। অভ্যাসগত স্থৃতিকে অনেকে 8০৮০ 


৩৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষ 


memory বলেন | কারণ পুনবাবৃত্তির মাধ্যমেই এই বরনের ম্মতির সৃষ্টি ৷ 
যেমন নামতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নামতা মুখস্থ বলার পেছনে Rote 
memory-টাই বেশী কাজ করে। 

যৌক্তিক স্মৃতি হচ্ছে সেই ধরনের স্মৃতি যেখানে আমরা কোনো বিষয়কে 
মনে আনি নিছক অভ্যাসবলেই নয়, সেই বিষয়ের অন্তনিহিত অংশগুলোর 
সম্পর্ক নিৰ্ণয় করে। নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া লোক তুফানের দিনে 
নৌকোঁয় চড়লে নৌকাডুবির স্মৃতিতে ত্রস্ত হয়ে ওঠে এ ছাড়া Desolutary 
22918015 বলে এক রকমের স্মৃতি আছে । এট! একটা বিশেষ মানসিক 

শক্তি। অনেকে কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনে। বক্তৃতার অংশ বিশেষ, কবিতা, 

সন-তারিথ প্রভৃতি নানাধরনের জিনিস মনে রাখতে পারে ৷ স্মতির মাপকাঠির 
কতকগুলি প্রণালী আছে । যেমন আয়তীকরণ প্রণালী । এই প্রণালীতে 
কতকগুলি কাব্য-সমষ্টি শিক্ষার্থীকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে তাঁকে 
বলতে বলা হয়। প্রথমে ভুল হয়। এবং যতক্ষণ ন! ঠিক হয় ততক্ষণ শেখানো ও 
বলানো পর্যায়ক্রমে চলে । প্রথম বারের মনে রাখার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের তুলনা 
করলে সংরক্ষণের আনুপাতিক হিদাব পাওয়া যায় । 

স্মারণ পদ্ধতি (prompting method )—<তে শিক্ষার্থীকে রিমা পড়িয়ে 
নিয়ে যতক্ষণ ন| সে সঠিক ভাবে বলতে পারে ততক্ষণ তাকে বলে দিতে 
হয়। ভোলার হারট। থেকেই সংরক্ষণের ক্ষমতা ঠিক করা যায়৷ 

Scoring method— জোড়া জোড়া সাজানো শব্দ শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে, 
নিয়ে তারপর জোড়ার একটা! বলে অন্যটা বলতে বলা হয়। শিক্ষার্থীর ঠিক 
বলার অন্থপাঁত ধরে মনে রাখার ক্ষমতা নির্ণয় কর! যায় । 

যার মধ্যে এ-শক্তির পরিমাণ বেশী সে-ই বিশিষ্টতা অর্জন করে। 

স্মৃতির মাপকাঠি ও স্থায়িত্ব_বিজ্ঞানে আফিমিডিসের সুত্র অনেকদিন: 
আগে সেই সপ্তম শ্রেণীতে পড়া হয়েছে ৷ নবম শ্রেণীতে যখন তার দরকার পড়ল 
তখন দেখা গেল অতি সামান্যই মনে আছে। কিন্তু আর-একবার পড়বার 
পরই সমস্ত জিনিসটা! মনে ভালো করে গেঁথে গেল ৷ প্রথমবার লিখতে যে সময় 


স্মৃতি ৩৯ 


লেগেছিল পরের বারে তার থেকে অনেক কম সময় লাগল, কারণ নানা রকম 
অভিজ্ঞতার ছাঁপের জন্য এ ছাঁপটা মনের মণিকোঠীয় স্নান হয়ে ছিল। আঁর 
একবার ঝালানো মাত্রই তা সতেজ হয়ে উঠল । 

স্মৃতির স্থায়িত্ব সকলের সমান নয় | সাধারণ কথায় বুদ্ধিমানদের স্মৃতিশক্তি 
বেশী আর বৌকাঁদের কম। কিন্তু হাজার বুদ্ধিমান হলেও স্মৃতির ক্ষেত্রে 
স্মরণশক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। কথায় আছে অনভ্যাঁসে বিদ্যান্বীস। 
তবে কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিটা বেশী করে করতে হয় আবার 
কারুর বা কম বার করতে হয়। অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনতে পারে 
আবার তাড়াতাড়ি তুলতেও পারে। অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে এনে বহুদিন 
ধরে বিষয়টিকে সংরক্ষণ করতে পারে; অনেকে ধীরে বীরে আয়ত্ত করে ও 
দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারে । আবার অনেকে আয়ত্তে আনতেও যেমন 
দেরি করে ভুলতে তেমনি তাড়াতাড়ি পারে । 

তবে ছন্দ বা মিল যে-সব বিষয়ে থাকে সেগুলো সাধারণতঃ মনে থাকে 
বেশী দিন। আমাদের অতি দুঃখের আবির্ভাব স্থথের স্মৃতি, মনের কোণে 
বহুদিন ধরে বেঁচে থাকে | যে-সব বিষয়ের যুক্তি ও প্রমাণ আমরা ভালোভাবে 
বুঝতে পারি সেগুলো বেশীদিন মনে থাকে। জ্যামিতির সম্পাদ্য উপপাঞ্য 
বুঝলে আর সহজে ভোলা যায় না। সীতার, স্কেটিং এই ধ্রনের বিষয় 
য| অঙ্গ-সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো সহজে ভোলা যায় না। 

বিস্মৃতির কারণ__আমরা সমস্ত জীবন ধরে বহু রকমের ঘটনার সন্মুখীন 
হতে থাকি৷ কিন্তু সব ঘটনা আমাদের মনে থাকে না। কতকগুলি অতি দুঃখের 
বা অতি স্থখের স্মৃতি আমাদের মনে চিরকাল থেকে যায় তাদের আমৰা 
সাধারণতঃ কখনই ভুলি না। এ-সব স্থৃতি আমাদের মনে থাকে কারণ 
আমাদের মনের ওপর এ্র-সব ঘটনা এমন গভীর ছাপ ফেলে যায় যে 
শত চেষ্টাতেও আমরা তা মুছতে পারি নাঁ। বহু বিচিত্র বিরোধী ঘটনার 
ছাপ সেই ছাঁপকে মলিন করতে পারে ন| ৷ অন্যান্য ঘটনাগুলো! মুছে 


যাবার মূলে আছে মনের মধ্যে অন্তান্ত ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ছাঁপের মেলা । 


৪০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


সমুদ্রের ঢেউ যেমন তীরের পায়ের চিহ্নকে মিলিয়ে দেয় নতুন ঘটনার শ্রোতও 
সেই রকম পুরনো ছাপকে ভাপিয়ে নিয়ে যায়। যে-বিষয় বা ষে-ঘটনার 
সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা কম হয় সে-সব বিষয় আমাদের মনে থাকে কম। 
কেননা পুনরাবৃত্তি স্মৃতির একটা উপাদান | ব্যবহার না করলে যেমন ছুরিতে 
মরচে ধরে যায় সেই রকম বহুদিন আগেকার পড়া একটা জিনিস পুনরালোচনার 
অভাবে বিস্মৃতির আধারে চলে যায়। | 

আমরা দেখি যে ভোর বেলা একটা কবিতা মুখস্থ করলাম, তার 'পরে 
আরও নানান কাজ করলাম। দুপুরবেলা কবিতাটা মনে করতে গিয়ে দেখলাম 
সমস্তটা ঠিক মনে আসছে ন|। তবে কাজের ফাকে ফাকে যদি বারে বারে 
কবিতাটা মনে করতাম তা হলে ঠিকই মনে থাকত। 

তবে একই কাজ বারে বারে করলে মনটা সে-কাজে আর নিবিষ্ট থাকে না, 
তখন মনেও থাকতে চায় না। ছোট্ট ছেলের কিছুতেই ইতিহাস পড়া হচ্ছে 
না, তাকে জোর করে বারে বারে পড়ানো হচ্ছে । ফলে দেখা যায় তার পড়! 
কিছুই এগোয় নি। যা শিখেছিল তাও বলতে পারছে ন| ৷ 

যা আমাদের ভালো লাগে না তাকে আমরা স্থান দিতে চাই ন| |, পরশুদিন 
বেড়াতে যাবার কথাট| খোকন ভোলে না কিন্তু কালকে ইংরাজী পড়া দেবার 
কথাটাই ভুলে যায়। তবে অনেক সময় ভুলতে চাইলেও ভুলতে দেয় না। 
পণ্ডিত মশায়ের সংস্কৃত পড়াটার কথা ঠিক মনে থাকে কেননা পড়া ন! পারলে 
পরিণামটা সেখানে সাংঘাতিক । কোনো! একট! বিষয়ের প্রতিটি অংশ মনে সব 
সময় থাকে না, সবটা মিলিয়ে একটা ছবি মনে থাকে । দাঁজিলিং থেকে বেড়িয়ে 
ফিরে সেখানকার প্রতিদিনের ঘটন| মনে থাকে না, কিন্ত সেই ক-দিনের একট! 
সমগ্র স্বতি মনে জেগে থাকে । আবার মনের বহু সাধ যেগুলো অপূর্ণ থাকে 
তারা মাঝে মাঝে প্রায়ই মনের পটে জেগে ওঠে । 

ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে দেখ! যায় যে সকলের বিস্মৃতিট| এক 
ধরনের নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ বা ধীরে ধীরে ভোলে ৷ 

বিস্থৃতির প্রয়োজনীয়তা- আমাদের জীবনে বিশ্বৃতির প্রয়োজনীয়তা! 


স্মৃতি ৪১ 


আছে। কেন না, বহু লঙ্জীকর অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে। 
সেগুলোর চিন্তা আমাদের মনকে অনবরত পীড়া দেয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
শরীরকে ক্ষয় করে। ভুলতে যদি আমরা না. পারতাম তাহলে আমরা পাগল 
হয়ে যেতাম । কেননা আমাদের দুঃখ ও লজ্জার বোঝা নিয়ত আমাদের 
ক্রোধ করত । প্রথম যখন মানুষ প্রিয়জনকে হারায় তখন কিছুদিন সে 
যে মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটায় সেই অবস্থাটা যদি চিরস্থায়ী হত তাহলে 
তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা বলবার নয়। 
স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় কিনা এটাই শিক্ষাতত্বের আলোচ্য বিষয়। 
স্মৃতিশক্তি মানুষের জন্মগত । এর খুব বেশী একট! হামবুদ্ধি করা যায় না। 
কারণ এটা ন্নীয়ুমগ্ডলীর একট! কাঁজ। স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের ওপর স্থতি নির্ভর 
করে। অনুকুল স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ভালো ফল দেয়। স্নায়ুমওলীর গঠনের 
পরিবর্তন কর! যায় না, তবে চেষ্টা করলে স্মৃতির অন্নবিস্তর হেরফের করা 
চলে। শিক্ষকের দায়িত্ব এখানেই । শিক্ষককে সব সময় পড়ায় আগ্রহ স্যষ্টি 
করতে হবে। তা ন! হলে ছাত্র পাঠকে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর আয়ত্ত 
না করতে পারলে মনে রাখার কথাই ওঠে না। ছন্দ ও স্থরের মাধ্যমে যদি 
পড়ানো যায় তাহলে মনে থাকে বেশী ছোটদের বারো মাসের নাম ছড়ার 
মাধ্যমে শেখালে সাধারণ ভাবে শেখানোর থেকে অনেক কম সময় লাগবে আর 
মনেও থাকবে । কেন না কৌতুক ও আনন্দ যেখানে বেশী সেই বিষয় তাদের 
ভালো লাগবে ও মনে থাকবে । বিষয়কে সব সময় সরস ও কৌতুহলোদ্দীপক 
করে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। এক্কিমোদের বাড়ি কথায় না 
বুঝিয়ে যদি মডেলে ব| ভালো ছবিতে দেখানো যায় তাহলে তা চিরদিন মনে 
খাকবে। প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার আগে যদি একটা পরিপ্রেক্ষিত স্থষ্টি করা 
যায় তাহলে পরিপ্রেক্ষিতের সুত্র ধ্ররে বিষয়টিকে মনে আনা সহজ হয়। 
পাঠকে ছাত্রদের কাছে অতি সহজসাধ্য করতে হয়। কানে শোনা বিষয় 
থেকে চোখে দেখা বিষয় বেশী মনে থাকে । তাই বিজ্ঞানে পাতার বিষয় 
পড়াবার সময় যদি শিক্ষার্থীদের বাগানে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পাতার আকুতি 


৪২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে সেটা মুখে বোঝানোর চেয়ে বহুগুণ 
কার্যকরী হয়। আবার পর্যবেক্ষণমূলক কাজগুলো, যেমন বীজের অঙ্করোদগম 
ও গাছে পরিণত হবার বিষয়ট| যদি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরীক্ষা করতে 
দেওয়া যায় তাহলে তাঁদের বিষয়টা মনে তো থাকবেই উপরন্ত উত্সাহ জাগবে । 
মনে রাখার মূলে আগ্রহ ও উৎসাহ ৷ অন্য সমস্ত চিন্তা সেই সময়ের মতো 
সরিয়ে যদি কোনো! বিষয়ে মন দেওয়! যায় তাহলে স্থৃতির ছাপ মনের উপর 
গভীর ভাবে পড়বে । Method of Correlation-এর উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়!! ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় 
আলাদা করে পালে সময় লাগে বেশী এবং বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক 
ছাত্ররা নির্ণয় করতে পারে না। সাধারণ ভাবে যে-কোন একট! বিষয় 
ধরে নিয়ে পড়ানো যায়। যেমন আমগীছের কথা দিয়ে আঁরস্ত করলে বিজ্ঞান, 
ভূগোল, ইতিহাস পর্যায় ক্রমে শেখানো যেতে পারে । এতেও মনে থাকার 
সুবিধে । কারণ একট] বিষয় মনে করলেই অন্য বিষয়গুলো চলে আসে । 
এখানেই 00181 9600165 প্রবর্তনের সার্থকতা ৷ 

অনেক সময় শক্ত কথা মনে থাকে ন] ৷ বাঁংল দেশের সমস্ত জেলাগুলোর 
নাম মনে থাকছে না। তখন যদি আমর! এইভাবে শ্রেণী করে দি যেমন “ম” 
দিয়ে যে নাঁমগুলি আর্ত সেগুলি একদলে যাবে, “ক” দিয়ে যাঁদের আরম্ভ 
তারা আরেক দলে যাবে । “ম্‌” দিয়ে “ক” দিয়ে এই ভাবে শ্রেণী বিভাগ 
করলে মনে রাখার সুবিধে হয় । 

কিন্ত সব রকম প্রণাঁলীর ওপর পুনরাবুত্তি। যত বার পড়া যায় তত 
বেশী মনে থাকে । কথায় আছে, আবৃত্তি: সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী । 


অস্টম অধ্যায় 
কল্প! 


প্রত্যক্ষ ও কল্পন।--যে-সব জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ তা প্রত্যক্ষ । 
আর যে সব বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বদলে মন আপনা 
থেকেই তার ছরি আকে,_তাই কল্পনা ৷ আমাদের চাঁরিপাঁশে যা ঘটে তাই 
চোখ আমাদের গোঁচরে আনে | কিন্তু মনের চোখ শুধু প্রত্যক্ষের ছবিই 
আঁকতে পারে না, যা অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর তারও ছবি আঁকতে পারে । 
এই ছবিই (10:45) হল কল্পনার উপাদান । কল্পনার বৈশিষ্ট্য এখানেই ৷ 
কল্পনাতে শুধুমাত্র বাস্তবে যা ঘটে তারই আনাগোনা চলে না, তাঁকে আমরা 
নানা রঙে রঙীন করে অবাস্তবও করে তুলি। আমরা গাছের পাতা সবুজই 
দেখি, কিন্তু কল্পনাতে আমর! সোনার গাছে রুপোর পাতাও দেখি ৷ প্রত্যক্ষের 
সম্পর্ক শুধু বর্তমানের সঙ্গেই । কিন্তু কল্পনার গতি বাঁধা-বন্ধ-হীন, অপরিসীম! 
কল্পনায় আমরা দূর-অতীতে চলে যেতে পারি, আবার অনুর-তবিস্বাতেও যেতে 
পাঁরি। ,মন তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করে ! 
কখনও স্মৃতিমন্থন, কখনও রোমন্থন চলতে থাকে। বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর 
সঙ্গে অনেক বছর দেখ| হয় না । সে গেছে বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ৷ 
এখানে কল্পনায় বসে বসে তার কথা ভাবতে পারি। সে যে-দেশে গেছে 
তার চিঠির বর্ণনায় সে-দেশের কথা! কল্পনায় আনতে পারি। ফতেপুর 
সিক্রীর ভাঙ| রাজপ্রাসাদ দেখে মন ছুটে যেতে পারে আকবরের যুগের সেই 
বিলাস-গ্ৰশ্বষের মধ্যে কিন্ত প্রত্যক্ষের সেখানে কোনো ঠাই-ই নেই। 
ভবিষ্যাতে কলকাতার শহরতলীর কী অবস্থা হতে পারে তারও একট! কল্পনা 
আমরা করতে পারি যদিও সেটা আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। তাই কল্পনার গতি 
সুদূরপ্রসারী । ফিরা 

প্রত্যক্ষে কোনে। মিথ্যা নেই। কারণ বাস্তবে যা ঘটে ইন্দরিয়রা ঠিক সেটুকুই 
মনের গোঁচরে আনে। কিন্তু কল্পনায় বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কম। 


-৪৪ | প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


কল্পনার রচন| মনের মাধুরী দিয়ে । কল্পনার বিষয়বস্তু বাস্তব থেকে নেওয়া 
বটে কিন্ত মনের রঙে রসে সে এমন রূপ ধারণ করে যে তাকে তখন চেনা শক্ত 
হয়। কল্পনাতে মনের কাজ এমনই হয় যে সময় সময় কল্পনার চোখে দেখা 
বিষয় আর প্রত্যক্ষকে একই মনে হয় ৷ 

কল্পনার শ্রণীবিভাগ-_কল্পনা সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট এ দুরকমের হতে 
পারে। সচেষ্ট কল্পনার উদাহরণ--টুঙ্গর শীতকালে সকালে-হঠাৎ আম খেতে 
ইচ্ছে হল। কিন্ত তখন আর আম কোথায়? সে তখন কল্পনাতেই তাদের 
উঠোনের আমগাছকে ফলে ভর! দেখল আর পেড়ে খেতে লাগল। এখানে 
মন প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করে এঁ ভাবটা আনল। নিশ্চেষ্ট কল্পনার বেলায় 
যে চেষ্টা থাকে ন| তা নয়, তবে তা থাকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে। যেমন পড়তে 
পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে চলছে নান| বিষয়ের আনাগোনা । কখনও খেলার 
কথা, কখনও বা বেড়ানোর কথা । 

স্থজনাত্মক কল্পনা আমাদের মন থেকেই কতকগুলো! ছবি আকে। 
Creative Imagination সব সময়ই বান্তবাভিমুখী হয় না। যখন 
বাস্তবাভিমুখী হয় তখন তাকে বলা হয় বাস্তব কল্পনা ( Practical 
Imagination ) | পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা বাস্তব কল্পনার উদাহরণ । 

Receptive 17)9.610861০)-এর ক্ষেত্রে কল্পনার একট! নির্দিষ্ট উত্তেজক 
থাকে। যেমন রুষিবিষয়ক প্রদর্শনী দেখে এসে মনে মনে কৃষিবিদ হবার 
কল্পনা জাগে । 

যে-সব কল্পন! বৃদ্ধির বা জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় তাদের বলা হয় Intellectual 
Tmagination. একটা অতি সামান্য বিষয়ের কল্পনা বহু সময় দার্শনিকের 
গবেষণার স্রত্ৰ হয়। 

যে-কল্পনার আশ্রয় করে প্রতিমাশিল্পী দেবীর দেহ অপাৰ্থিব রূপলাবণ্যে 
ভরে দেয় তা হচ্ছে Aesthetic Imagination. 

বিষয়বস্তু হিসাবে আবার কল্পনা! বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, এতিহাসিক প্রভৃতি 
হয়। রাজার সোনার মুকুটের খাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে আকিমিডিস 


কল্পনা ৪৫. 


বিখ্যাত আপেক্ষিক গুরুত্বের সুত্র বার করেন। মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহ 
উপগ্রহের কল্পন| বিজ্ঞানীদের মনে এনে দিল কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পন| ৷ 
এ-সব বৈজ্ঞানিক কল্পনার উদাহরণ ৷ 
আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে ধারণা হল যে ধান এবার হবে না, তাই কিছু 
ধান কিনে রাখা হল | এটা হল ৪৯]6০6861০08; আবার আবহাওয়া অনুকুল 
দেখে ভবিষ্যতে ভালো ধান হবে, এই চিন্তাটা হল ৪61০1987051 এ দুটো 
এক ধরনের কল্পনা ৷ 
যে-কল্পনা করবার সময় আমাদের মন নিঃসীম শূন্যে পাখির মতে| বাঁধা- 
বন্ধহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেট! হল মুক্ত কল্পনা ( Free Imagination ); 
আর যেখানে কল্পনা সহজ পথ পায় না পেয়ে নানা প্রতিকূলতার আবর্তে 
ঘোরে, সেটা হল Controlled Imagination. 
Illusion, Hallucination, Dream এগুলে| কল্পনারই শাখা-প্রশাখা ৷ 
যেমন := বাপ, 
কত বড় সাপ, 
চোখ পাকিয়ে 
আছে তাকিয়ে 
ধরে গেল হাফ 
ভয়ে দিন্ন লাফ 
পিছলিয়ে সীত 
ভূয়ে চিৎপাত। 
ওরে মেজদাদা 
আমি কি গাধা 
পড়ে আছে সোজা ন্‌ 
ছোড়দার মোজ! 
আরে রাম রাম 
মিছেই ধড়াম। 


৪৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


এট! [][85100-এর উদাহরণ ॥ ]]]05100.এৱর স্থায়িত্ব খুবই কম। যে- 
মুহুর্তেই খোকা বুঝল যে যাঁকে সে সাপ ভাবছিল সেটা আসলে ছোড়দার 
মোজা, সেই মৃহূর্তেই 71150. কেটে গেল। সাপের আকুতি তার পরিচিত। 
মৌজাটার সঙ্গে সাপের মিল দেখতে, পেয়েই খোকার চোখে মোজাঁট। সাপ 
হয়ে গিয়েছিল । 

একট! বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য-বোধ থেকেই 11155107-এর জন্ম হয়। কিন্তু 
Hallucination এর উল্টোটাই হয়। সেখানে বস্তু ব| বিষয়ের বালাই নেই । 
আপনা থেকেই ভাব এসে কল্পনাকে আশ্রয় করে। স্বপ্নে ডাকাতের হাতে 
পড়ে বিপর্যস্ত হওয়া এই ধরনের এমন ভাব হয় যে মনে হয় সত্যিই ডাঁকাঁতের 
হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি । মনে প্রাণে ভয় । খুন হবার ভয়ে. দৌড়তে 
পাচ্ছি না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুমণ্ডলী এই সময় আমাদের ' 
সহযোগিতা করে। 

স্বপ্নও কল্পনারই অংশবিশেষ । দিবা-স্বপ্নে কল্পনার যোগ বেশী। দিবা- 
স্বপ্নে মন অল্প কল্পনায় মগ্ন থাকে | লটারিতে অনেক টাক| পেয়ে অনেক কিছু 
করব দৈবযোগে হঠাৎ বড়লোক হয়ে সকলের পুজো পাব এট! হল দিবাস্বপ্ন । 

স্বপ্ন নান! রকমের হয়ে থাকে । মনের বিরুদ্ধে ইচ্ছে অনেক সময় স্বপ্নে 
বূপ পায়। অনেক সময় যে-কল্পনার সমাপ্তি হয় নি ঘুম এসে গেছে, স্বপ্নে সেই 
কল্পনার সমাপ্তি হয়। 

কল্পনার উপবোগিত|__কল্পনা যে সব সময় কালই হরণ করে তা নয়, 
স্বস্থ কল্পনার উপযোগিতা আছে । Creative [maginখ৮i০॥ আমাদের 
মনের স্থজনধ্মিতার পরিপৌষক | বিজ্ঞানীর কল্পনা কত উদ্ভাবন ঘটিয়েছে । 
শিল্পীর প্রেরণার মূলে আছে এই কল্পনা । আমাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, 
বিজ্ঞান, নৃত্য, সংগীত সমস্ত বিষয়ের গবেষণার মূলেই যেমন 17766115967] 
[5758159, দেশের সমৃদ্ধি বা. বাক্তিজীবনের সমৃদ্ধির মূলে তেমন 
Practical Imagination | Practical. Imagination-ই জন্ম দিয়েছে ভাকরা 
নাঙ্গাল আর দামোদর বীধের, বিশাখাপত্তনের জাহাজ-নিৰ্মাণ শিল্পের । 


কল্পনা ৪৭ 


আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংঘাত আসে ৷ আমাদের বহু বাসনা 
সেই সংঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। সেই অনন্ত বামনা আমাদের অবচেতন মনের 
আঁধারে ডুবে যায়। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে 
আর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন আমাদের মন সেই সব বাসনা 
পূরণের কামনায় চঞ্চল হয়। নিরর্থক কল্পনায় হয়তো বিশেষ কোনো কাজই 
হয় ন|। কিন্ত হয়তো কারে! মনে খুব লেখাপড়| শেখার শখ কিন্তু প্রতিকূল 
অবস্থায় সে পূর্ণ হয় নি। কিন্ত অনবরত চিন্ত। তার বড় হবার। এই চিন্তাই 
তাঁকে বড় হবার সময় ও শ্যোগ খুঁজে দেবে । 
আবার সমস্ত সময় সংসারের ঝামেলায় মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে । সেই সময় 
নিভৃত অলস কল্পন। আমাদের শ্রাস্তি দূর করতে সাহায্য করে। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের। বড়দের থেকে অনেক বেশী কল্পনা করে। তখন 
তাদের মন থাকে কল্পনাগ্রবণ। শুধুমাত্র মা, বাবা আর পারিপাশ্বিককে 
ঘিরে তার! প্রথমে কল্পনার জাল বুমতে থাকে | যতই তাঁদের বয়স বাড়তে 
থাকে ততই তাদের চোখ খোলে, তাদের কল্পনাতেও তখন পরিবতন 
আদে। তাই শিশুদের চরিত্রকে এমনভাবে দৃঢ় করতে হবে যে তারা সুস্থ 
কল্পনা নিয়ে*জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পাঁরে । তবে একথা সত্যি যে 
অবান্তর ভীরু কল্পনাকে রুখতে না পাঁরলে ভবিশ্যং ভালো হয় না। তবে ছোট 
বেলা থেকে যাতে শিশুরা! ভালো কাজ করবার (প্রেরণ! পায় সেই ধরনের 
কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়। উচিত। di০ দেখে রঞ্জুর জানতে ইচ্ছে হয় 
]3%]16র কলা-কৌশল; তাকে যদি সে-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে 
সেট! তার হৃদয়গ্রাহী হবে আর সে-সদ্বন্ধে সে চিন্তা করে ভবিষ্যতে একজন 
বিশেষজ্ঞ হতে পারে । কল্পনার বিশ্লেষণে দেখতে হবে, কল্পনা যেন মিথ্যাশ্রয়ী 
না হয়। পড়বার সময় হয়তো পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না, মনে মনে কল্পনা 
করল তার শরীর ভালো নেই, আজ যা হল না কাল সে শেষ করবে। 
কিন্ত পর দিনও অমন অজুহাত আপল। এ-ধরনের কল্পনা মনস্থ চিত্তের লক্ষণ 
নয়। কল্পনাকে যদি বাস্তবাঁভিমুখী করা যায় তাহলে সুফল পাওয়া যায়। 


২ 


৪৮ প্রাথামক মনোবজ্ঞান ও শিক্ষা 


আমাদের জীবনে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা চিন্তা করতেও 
ভালোবাসি না। এর ফলে এই সব চিন্তা আমাদের স্নায়মণ্ডলীতে এমন 
কতকগুলো ক্রিয়া করে যার ফলে মনের বিকার ঘটে । 

স্মতি ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির ( [7889৮ ) উপর 
নির্ভর করি। স্মৃতির বেলায় আমাদের অভিজ্ঞতার স্থত্রকে টেনে মনে করতে 
চেষ্টা করি। কিন্তু কল্পনায় অভিজ্ঞতার সামগ্ৰিক রূপকে ভিত্তি করে-_রঙে 
রসে জাল বুনি ৷ 

কল্পনার বিকার-_দেহ যাদের অন্থস্থ, তাদের মনের মধ্যে বিরত 
কল্পনার জন্ম। দেহে মনে যাঁরা দুর্বল জীবনের সংগ্রামের অগণিত বাঁধা 
বিপত্তিতে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে । বাধ। বিপত্তিকে ভয় পেয়েই তার! 
মুনড়ে পড়ে, তাদের জয় করবার কল্পন। তার! আনতে পারে না। এই ভাবে 
নিরন্তর পিছিয়ে পড়ে জীবনের ক্ষেত্রে তারা পঙ্গু হয়ে পড়ে । জীবনের অতৃপ্তি 
অক্ষমতাঁকে ভুলতে চেষ্ট। করে মানুষ আকাশ-কুঙ্থম কল্পনার মধ্যে দিয়ে। 
অনেকে দিবাঁরাত্র এই ধরনের কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে বিরুতচিত্ত হয়ে পড়ে। 
তারা তখন আর সাধারণ স্বস্থ মানুষের পর্যায়ে থাকে ন|। বিরুত কল্পনা 


বিরুত মস্তিষ্কের জন্ম দেয়। এই ধরনের অনৃস্থ লোকদের অনেকের ধারণা হয় ' 


যে তার! আগে খুব বড়লোক ছিল । এই চিন্ত! এদের মনে একটা স্থায়ী জটের 
স্থষ্টি করে। ৰ 

এসব ছাড়া আমর! সাধারণ জীবনে দেখি, অনেকের বিদ্যা কিছুই নেই, 
তবুও সেই সব জিনিস নিয়ে তার! বড়াই করে । এর মূলে আর কিছু নেই, 
আছে শুধু মিথ্যা কল্পন৷। জীবনের ক্ষেত্রে তারা নব দিক দিয়েই পিছিয়ে 
পড়ে আছে, কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তাঁরা নিজেদের বিদ্বান, অর্থবান বলে 
প্রতিপন্ন করতে চাঁয়। এই ভাবে তারা চিরকাল নিজেদের সাত্বন| দিয়েই 
চলে। 

আবার অনেকের জীবনে না চাইতেই সব পায়। তাদের মনে কোনো 
অতৃপ্তির স্থযোগ নেই ৷ তাদের মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তি কিছুই থাকে 


কল্পনা ৪৯ 


থাকে না। তখন তারা ছুঃখের কল্পনা করেই আনন্দ পায়। ধনীর দুলালী 
নিজেকে গরিব ঘরের মেয়ে ভেবে তার দুঃখের ভাগ নিতে চায়। আবার 
অনেক সময় সকলের চোখে পড়বার জন্য মুখ ভার করে থাকে, ভাত ন! খেয়ে 
থাকে-_দকলে যাতে তাকে এসে কী হয়েছে জিজ্ঞাপা করে, সাধাসাধি করে । 
অনেক সময় কাজে অপীফল্যের চিন্তা আমাদের এমন করে তোলে যে 
আমর! ব্যর্থতার কারণ চিন্তা না করে নিজের দোষ অপরের ওপর চাপিয়ে 
আত্মপ্রপাদ লাভ করি। পরীক্ষায় অক্বৃতকার্যতার মূলে নিজের ত্রুটি না দেখে 
পাঁরিপা্থিকের ওপর সব ক্রটি চাপিয়ে দিই। পরাজয়ের অগৌরবের গ্লানি 
ঢাকবার জন্য আমর! মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নিই। 

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেকে নিজেদের 
অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে করে। তারা ঘা করে তাই ঠিক, আর অন্য সকলে 
যা করে তাই ভুল এই ধরনের চিন্তা যখন অত্যধিক মাত্রায় হয় তখনই 
মানসিক বিকার দেখা যায় । 

Illusion, hallucination, day dreams—এসবগুলিও মনের বিকৃত 
কল্পনা। 

মনের তুল ধারণা বা! সুস্থ কল্পনার অভাব স্নায়ু-বিকারের কারণ। আমাদের 
জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সেই সমস্ত ঘটনার চিন্তা করতেই 
আমাঁদের লজ্জা বা! দুঃখ হয়। সেই সব ঘটনা আমর! চেপে থাকি। অবচেতন 
মনে তাঁরা নান| জটের স্থষ্টি করেও আমাদের মানসিক স্থর্য নষ্ট করে। 
মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় যে তাঁরা ভুল 
বিশ্বাস নিয়ে এমন ভাবে বসে আছে যে তাদের সেই বিশ্বাস থেকে নড়ানো৷ যায় 
না। ভ্রান্ত চিন্তা তাঁদের মনে এমনভাবে নিজের বাসা বেধে তাদের দুর্বল 
করে ফেলে যে তখন তারা ভ্রান্ত চিন্তারই দাস হয়ে থাকে। 
_ ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে মানুষের নিরুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বহু কাজ মানুষ লোক- 

লজ্জার ভয়ে বা অন্য নানা কারণে প্রকাশ্যে করতে পারে না। সেই সব 

ইচ্ছ! চেতম-মানসের অন্তরালে জেগে থাকে । ঘুমের মধ্যে তারা অবচেতনের 
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অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে। যাঁদের মনে এই নিরুদ্ধ ইচ্ছার সংখ্যা বেশী 
তারাই অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। আপাতদৃষ্টিতে এ সব স্বপ্নের কোনো অর্থ 
পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এ সব স্বপ্নের রহস্ত উদঘাটন 
করলে অবচেতন মনের বহু জট খোলা যায় । 


নৰম অধ্যায় 


শিক্ষা-বীতি 


শেখ। কাকে বলে-_সাঁধারণভাবে আমরা নতুন কিছু 'জানাকেই শেখা! 
বলি। কিন্ত শেখার বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞ| সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতবিরোধ আছে। 

A9500i25i0i৪5র| বলেন, যখন মনের সামনে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা 
আসে তখন মন তার পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুনের একাত্মতা খুঁজে 
বার করতে চেষ্টা করে। তাঁদের মতে মন পুরনো! সব অভিজ্ঞতার কথা ভাবে 
না, কেবলমাত্র নতুনের সঙ্গে মিল আছে এই ধরনের অভিজ্ঞতা গুলোর 
কথাই ভাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে আমাদের মনের চিন্তাগুলো ৷ 
সব একসঙ্গে জট পাকিয়ে আছে । কিন্তু আসলে তা নয়; বইএর তাঁকে বিষয় 
হিসেবে সাঁজানে। বইএর মতোই মনের চিন্তাগুলো সাজানো থাকে । তাই 
কোনে নতুন জিনিস দেখলে সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো! মনে এসে যাঁয়। 

শেখা যায় তখনই যখন মন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরনো অভিজ্ঞতার 
সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে । যখন কোনো! অপরিচিত লোক আমাদের 
সামনে আসে তখন আমর! তার সঙ্গে পূর্বপরিচিত কোন লোকের মিল 
খুঁজবার চেষ্টা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অমিলটুকুর দিকেও নজর দিই । 
এই প্রক্রিয়াতে আমাদের নতুন বিষয়ের জ্ঞানও হল, পুরনো বিষয়ও আবার 
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মনে করার জন্য ভালে! করে জানা হল। এই প্ৰক্ৰিয়া Process 61 
apperception নামে পরিচিত | 

খুব ঘন বর্ষার দিনে দিল্লী গেলাম, তাই দিল্লী ভিজে জায়গ| এই ধারণাই 
হল। আর বৃষ্টির সঙ্গে আমার দিল্লী যাবার একটা সম্পর্ক হয়ে গেল। খুব বৃষ্টি 
হলেই দিলীর কথা মনে পড়ে। এটা নেহাতই আকস্মিক ব্যাপার। কারণ 
দিলীর আবহাওয়া শুকনো ৷ আর খুব বেশী রকমের বৃষ্টি সেখানে হয় না, আমি 
যেদিন গেছি সেদিনই হয়তে| হঠাৎ এ রকম বৃষ্টি হয়েছে। কিন্ত দিলী সম্বন্ধে 
আমার ধারণ! হয়েছে ব্রন্মের আকিয়াব বা যৌলমিনেরই মতো, সেখানে শুকনে| 
দিনের দেখা মেলাই ভার। আকস্মিক যোগাযোগের জন্য আমার ধারণাটা 
ভুল হয়েছে। আমাদের বহু ধারণাই এই ভাবে মিথ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । 

এই যোগাযোগ সব সময়েই আকস্মিক হয় না। অনেক সময় আমর! 
যুক্তি দিয়ে নতুন আর পুরনোর মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করি। যেমন 
দিলীর জলবায়ুর কথা ভাবতে গেলেই আমাদের মনে আসে ভূমধ্যসাঁগরীয় 
অঞ্চলের কথা । কারণ এই অঞ্চলও গ্ৰীষ্মে ৰৃষ্টিহীন, আবহাওয়া উগ্র নয়, 
নাতিশীতোফ্। একই ধরনের কল সেখানে জন্মায়। এই ভাবে আমর! 
আমাদের পূর্বপরিচিত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সঙ্গে চিলির তুলনাত্মক 
আলোচনায় নতুন জিনিসও শিখলাম এবং পুরনো জিনিদকে নতুনের 
পটভূমিকায় এনে জানলাম । 

Associationist-দের মতে, যৌগাযোগটা যতই স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ 
হবে শেখাট। ততই সৃষ্ট হবে । 

আচরণবাদীর মতা মত_435০1%519019রা শিক্ষার্থীর থেকে শিক্ষার 


বিষয়বস্তর ওপরই বেশী জোর দেন। কিন্ত আচরণবাদীরা বিষয়বস্তর 


চেয়ে শিক্ষার্থীর বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেই দিকেই 
বেশী জোর দেন। 

যখন কোনো নতুন জিনিস কারোর সামনে উপস্থাপিত হয় তখন 
তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যতক্ষণ এই প্রতিক্রিয়া এলোমেলো. 
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ভাবে হয় এবং আকাক্কিত ফল না মেলে ততক্ষণ শেখা হয় ন| | Behaviourist- 
দের শেখাটা হচ্ছে শিক্ষার্থীর বারে বারে ক্রটিমুক্ত এবং স্থবিন্তস্ত প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ 
আঁচরণবাঁদীর! স্বয়ংক্ৰিয় ও স্থচিন্তিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি 
প্রভেদের স্থষ্টি করেছেন ৷ স্বয়ংক্রিয় প্ৰতিক্ৰিয়া হচ্ছে সেই ধরনের প্রতিক্ৰিয়| 
যেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়মণ্ডলীর কাজ নেই বললেই চলে ৷ প্ৰতিক্ৰিয়াটা 
সেখানে যান্তিকভাবেই ঘটে। যেমন চোখের পাতায় হাত লাগলেই চোখ 
আপন! থেকেই বুজে আপে । স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার পিছনে কোনে! 
বিশেষ প্রস্তুতি থাকে ন| ৷ এবং শিক্ষা দিয়ে তাঁদের পরিবর্তন করা যায় 
না। কিন্ত কয়েকজন মনোঁবিজ্ঞানীর মতে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন- 
সাপেক্ষ । তাদের মতে সেই সব প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করা যায় যেখানে 
প্রতিক্রিয়ার পিছনে প্রস্ততি থাঁকে। যেমন ভালে! খাবারের নাম শুনলে 
অনেকের জিভে জল আসে । আমাদের মুখের লালারস খাবার পরিপাঁকের 
জন্য প্রয়োজনীয় খাঁবার মুখের মধ্যে গেলেই তবে লালারস নির্গত হবার 
কথা । এই প্রতিক্রিয়া অভ্যাস দিয়ে এমনই করা হয়েছে যে খাবার মুখে 
পৌছবার আগেই শুধু তার নাম শুনেই জিভে জল আসে । এখানে এই 
প্রতিক্রিয়ার পেছনে আছে প্রস্তুতি । 

এর থেকেই আচরণবাঁদীর! বিখ্যাত Conditioned নি thecryতে 
উপনীত হয়েছেন। এ-সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী পাভলভ একটা পরীক্ষা 
করেন। তিনি প্রত্যহ একটা! কুকুরকে এক ডিশ মাংস দিতেন ও মাংসট! 
দেবার ৩০ সেকেণ্ড আগে একটা ঘণ্টা বাজাতেন। এই ভাবে কুকুরটা যখন 
অভ্যস্ত হয়ে উঠল তখন একদিন তিনি ঘণ্টা বাঁজালেন, কিন্তু খাবার দিলেন 
না। ঘণ্টা বাজিয়েই তিনি কুকুরের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করলেন। 
তিনি দেখলেন ঘণ্টা শুনে তার জিভে জল আসে নি তবে ঘণ্টা শুনে সে খাবার 
আসবার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েছে। তার জিতে জল এল ঘণ্টা বাজার 
৩০ সেকেও পরই, ঠিক তার খাবার দেবার সময়ে । দুটো উত্তেজকের সাহাষ্যে 
সে তার প্রতিক্রিয়াকে ঠিক সাজিয়ে নিয়েছে । একটা হচ্ছে ঘণ্টাটা; ঘণ্টা 
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শুনলেই সে সচেতন হচ্ছে আর ৩০ সেকেণ্ড সময়ট] পার হলেই তার প্রতিক্রিয়া 
(জিভে জল) দেখা দিচ্ছে। 

Conditioned Response যারা বিশ্বাসী তাদের মতে শিক্ষাটা হচ্ছে 
মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ০০::৭18০7724 : অর্থাৎ ক্ুত্রিম উত্তেজকের 
সাহায্যে একই প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি করা। পাভলভএর পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
আমর! দেখেছি জিভে জল পড়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে কুত্রিম উত্তেজকের 
সাহায্যে ঘটানো হয়েছে। 

এই মতবাদের সমর্থকরা বলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উভ্তেজকের সৃষ্টি 
করে আমর! অভীগ্সিত ফল পেতে পারি। ছোটদের আরশোল৷ বা 
আকড়সাতে ভয় থাকে । এর মূলে আছে ওদের কারসাজি। ছোট 
অবস্থায় তাদের এ সব জীবের প্রতি একট! ভয়ের প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি করা 
হয়েছে ৷ আসলে এ সব জীবর| মোটেই ভয়াবহ নয়, তবুও তাদের কৃত্রিম 
উত্তেজক হিসাবে ব্যবহার কর] হয়েছে । তাদের মতে শিক্ষকর| ইচ্ছা করলে 
বিষযান্যায়ী পরিবেশ স্থ্টি করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আকাক্কিত 
প্রতিক্রিয়াটি পেতে পারেন। এই ভাবে বারে বারে অভ্যাস করিয়ে কোনে 
উত্তেজকের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি এমন ভাবে ঠিক করা যায় যার ফলে শেষে 
তাকে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়। বলে ভুল হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শেখার মূলে 
রয়েছে অভ্যাস । শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পরিচালন] কর! _ 


আর এ প্রতিক্রিয়া! যাতে মনে গেঁথে যায় সেজন্যে বাঁরে বারে অভ্যাস 
করানো ও শিক্ষকদের কাঁজ। 

_খনডাইকের নীতি_-আচরণবাদীদের মতো থনডাইকও শেখাকে 
উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তার 
মতে প্রতিটি উত্তেজকই যে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করবে তার কোনো মানে নেই | যে- 
সব বিষয় তার আনন্দের কারণ হবে ব| ওংস্ুক্যের সৃষ্টি করবে সেই সব বিষয়ক 
উত্তেজকই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। শেখার মূলে আছে তৃপ্তি । যে-কাঁজ 
বা! যে-বিষয় ভালো লাগবে না সে-সব বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগবে না। 
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কিন্তু যে-সব বিষয় আমরা ভালোবাসি এবং যে সব কাজ আমাদের তৃপ্তি দেবে 
সেই সব বিষয়েই আমাদের প্রতিক্রিয়া জাগবে । যে-সব কাজের ফল আনন্দ- 
দায়ক সেই সব বিষয়ের উত্তেজকই ব্যক্তির মনে ঠিক প্রতিক্রিয়া জাগাবে। 
থর্নডাইক আরও বলেন যে উত্তেজক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক 
সম্পর্কটা স্থাপিত হলেই শুধু চলবে না । বারে বারে অভ্যাস করে সম্পর্কটাকে 
স্থায়ী করতে হবে। কারণ অভ্যাস যতই করা হবে শেখাঁটাঁও ততই ভালো 
হবে। উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি থা & 
9৮৮০৮ পদ্ধতির কথা বলেন। একটা বাক্সে একটা ইদুরকে বন্দী করে রাখা 
হল। বাক্সের কোথাও কোনো ফাক নেই, শুধু ওপরে একটা ফুটো আছে । সে 
ক্রমাগতই চেষ্টা করবে এ ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসতে ।  প্রথমবারে বেরোতে 
তার বেশ কয়েক বার চেষ্টা করতে হল ৷ বেরোবার পর তাঁকে আবার 
ষখন বাক্সে পোর| হল তখন তাঁর আর আগের বারের মতো বেরোতে দেরি 
হল ন|। একবার চেষ্টার পরই বেরিয়ে এল ৷ এই ভাবে বারে বারে করার 
পরে তাঁর এমন একটা অবস্থা আসবে যখন তাঁর আর চেষ্টার দরকার হবে 
ন|--বাক্সে ঢুকলেই বেরিয়ে আসবে ৷ 5 
প্রথমবারে বাঁক্সে ঢুকে ইছুরটা নানা জায়গা! থেকে বারে বারে লাফালাফি 
করল বেরিয়ে আসার জন্য । বারে বারে তার ভুল হতে লাগল ৷ সে বুঝতে 
পারল এভাবে সে সফল হবে নাঁ। এই রকম করে বহু ভুল করে সে শেষে 
বেরিয়ে আসার ঠিক প্রক্রিয়াটি বার করল । এটা হল তাঁর ঠেকে শেখা ৷ সে 
বারে বারে ভুল করে, সেই ভুল ঠিক করে সঠিক প্রতিক্রিয়াটির স্থষ্টি করতে 
পারল । আগের সব চেষ্টাগুলোই তাকে কোনে! স্থফল দিচ্ছিল না, তাই তাতে 
সে উৎসাহ বা আনন্দ পাচ্ছিল না৷ শেষের চেষ্টার কল হল শুভ, তাই এ 
প্রতিক্রিয়াটা তার মনে জেগে রইল। শেষের বারে প্রচেষ্টাটা তাঁকে মুক্তির 
স্বাদ এনে দিল, সেট! তার পক্ষে আনন্দদায়ক ৷ তাই দ্বিতীয় বার তাঁকে যখন 
বাক্সে বন্দী করা হল হল তখন সে এ আনন্দদায়ক ফললাঁভের জন্যেই বেরিয়ে 
আ'সাঁর চেষ্টা করল ৷ 
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কিন্তু যদি বেশ কিছু দিন বাদে আবার ইছুরটাঁকে বাক্সে বন্দী করা 
যায় তাহলে হয়তো তাকে আবার বারে বারে লাফালাফি করে সঠিক 
প্রতিক্রিয়াটা খুঁজে বার করতে হবে। তবে প্রথমবারে তাকে যতবার চেষ্টা 
করতে হয়েছে পরের বার তাকে তার চেয়ে কম বার চেষ্টা করতে হবে। 

এইভাবে থর্ডাইক শেখার সম্পর্কে যে-কয়েকটি স্ত্র আবিষ্কার করেন 
তার আলোচনা আগেই করেছি। 

এখানে তিনি Conditioned Reflex theoryর অনুগামীদের অব্যক্ত 
বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন ৷ সঠিক প্রতিক্রিয়। স্থষ্টির জন্য উত্তেজকের সঙ্গে 
তার একটা সম্পর্ক স্থাপন করা তার মতে বাঞ্ছনীয় ৷ 

সমগ্র-বাদীদের মতামত--কোয়হলার, কফকা প্রভৃতি Gestalt 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে মনের ক্রিয়াগুলির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বিন্যাস ও গঠন 
আছে। এর! কোনে বিষয়কে খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন রূপে দেখতে চান ন| ৷ সমস্ত 
বিষয়টার একট! সমগ্র রূপ এরা মনের সামনে তুলে ধরেন। যখন আমরা 
কোনো একটা! জিনিসের দিকে লক্ষ্য করি তখন আমরা সাময়িক ভাবে হয়তো 
সেই জিনিসে বেশী মনোযোগ দিয়েছি, কিন্ত বিষয়টাঁর পটভূমি বা পারিপাশ্বিক 
আমাদের চোখে একেবারে প্লান হয়ে যায় নি। সেই রকম কোনো বিশেষ চিন্তা 
বিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের মনে আসে না ৷ যখন আমরা কোনো! কবিতা পাঠ করি 
তখন তাঁর প্রতিটি শব্দ বা পঙক্তি বিশেষ ভাবে পড়ি না, সমস্ত পদ্যটাকে 
একক ভাবেই পড়ি এবং সমস্ত কবিতাটার সম্বন্ধে একটা ধারণ! করি । যদি 
আমর! কোনে| একটা লাইন বাঁ স্তবক ভুলে যাই, আর কেউ যদি সেটা মনে 
করিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত কবিতার সারটুকু আমাদের মনে জেগে ওঠে। 
গেন্টাণ্ট মনোৌবিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যা করেছেন ৷, কবিতার শব্দ ও লাইনগুলে! 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা! সুত্রের স্থষ্টি করে। তাই সেই স্থত্রের ভূলে- 
যাওয়া এক অংশ মনে করিয়ে দিলেই সমস্ত কবিতাটা মনে জেগে ওঠে ৷ 

এঁরা খর্নডাইকের শেখার চারিটি সুত্রের সঙ্গে একমত নন। থনডাইক 
শেখার মূল খোঁজেন উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে । তীর মভে 
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প্রত্যেক উত্তেজকেরই একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। গেসটাণ্ট মতবাদীর। 
এ ধরনের সুত্রে বিশ্বাসী নন। যখন আমরা কোনে| বিশেষ ভাবের সম্মুখীন 
হই মন তখনই সমস্ত অবস্থার একটা প্রতিক্রিয়। বের করে ফেলে | সমগ্ৰ 
বাদীদের মতে যে-বিবয়গুলোর ওপর আমাদের মনোযোগ আকুষ্ট হয় সে- 
বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনই শিক্ষা । 

ডিউয়ির অভিমত-_ডিউয়ি ও তার অনুগামীরা বলেন যে শেখা 
সম্ভব হয় সেখানেই যেখানে সে-সম্পর্কে আতি জাগে। তার মতে 
শেখামাত্রই উদ্দেশ্ঠমূলক এবং যে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় শেখাতেও হয় 
সেই উপায়ে। সাধারণতঃ যখন আমরা বাঁড়ির পাচিল ভেঙে পড়বার সম্ভাবন| 
দেখি তখনই পাঁচিলের সব ফাটলগুলো! আমাদের চোখে পড়ে । ছুটে। ক্ষেত্রেই 
আমাদের স্থক্ম মনঃসংযোগ দেখা যাঁয়। শেখাটা হয় ঠিক এই রকমেই ৷ যখন 
কেউ কোনে! বিষয় শেখে তখন সে সেই বিষয়ে একাত্ম হয়ে যায়। শেখার 
সময় ছেলেদের মন জয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে । শেখাতে আমাদের একটা 
উদ্দেশ্য থাকে যাতে আমাদের দেহ-মন একান্ত সেই কাজের জন্য উৎস্থক 
হয়ে পড়ে। ঠিক এই ধরনের অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভব, হয় । তাই 
সেখানেই সবচেয়ে বেশী মাত্রায় শেখাটা হয়। একে তিনি বলেছেন 
Primary learning. 

ডিউয়ি বলেছেন যে সবখানেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব নয়। 

তিনি আঁর এক ধরনের শেখার কথা বলেছেন। অধীত বিষয় থেকে 
নানা সমস্তা অনেক সময় উদ্ভূত হয়। এর সমাধানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
আতি জাগাতে হবে। 

থর্নডাইকের মতো ডিউয়িও প্রস্তুতির সুত্রে (]aw 01 readiness ) 
বিশ্বাসী ৷ 

পারিপাশ্বিককে জয় করবার জন্য প্রাণীরা যে-উপায়ে যা শেখে সেটা 
তবিষ্যৎ শিক্ষার পাথেয় রূপে তাদের ভেতর জমা থাকে। ফলে নতুন কিছু 
শেখার সময় প্রথমে যে-সময় নষ্ট হয় তা অনেকাংশে কমে যায় । 


শিক্ষা-রীতি ৫৭ 


সারসংক্ষেপ-_&55০০151০০)9৮দের মতে নতুন কিছু শেখার সময় তাঁর 
সঙ্গে যদি পুরনো শেখা জিনিসের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহলে শেখাটা সহজ 
হয়। এর ফলে শুধু যে পুরনো জিনিস বালানে| বা নতুন জিনিস শেখাই হয় তা 
নয়, পুরনো জিনিসকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। তারা বলেন এই ধরনের 
যোগটা আঁকম্মিকভাবেও হতে পারে, আবার স্থচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমেও 
ঘটতে পারে । তীর! পরিকল্পিত যোগাযোগের ওপরই বেশী আস্থাবান। 

আচরণবাঁদীদের এক দলের মতে খেখাটা হয় উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার 
সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বারে বারে সেই কাজটাই করার মধ্যে দিয়ে। 
এদের মতে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখাঁনি। শিক্ষকেরা পরিবেশ কৃষ্টি 
করবেন, বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপিত করবেন যাতে তা ঠিক প্রতিক্রিয়া- 
সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল হয় । বারে বারে এ একই কাজ করিয়ে শেখাকে দৃঢ় 
করবেন । এরা Conditioned Reflex 61)০৮5তে আস্থাবান। 

থর্নডাইক স্বীকার করেছেন যে অন্ধভাবে ভুল করে করে ঠিক জিনিসটি 
শেখা যাঁয়। কিন্তু এই অন্ধভাঁবে কাজ করার মধ্যে একটা প্রেরণা থাকে। 
যে-কাঁজের ফল আমাদের প্রয়োজনীয় বা আনন্দদায়ক সেই কাজের জন্য 
আমর! বারে বারে চেষ্ট৷ করি। এইভাবে শেখার মধ্যে মনের দিক থেকে 
যে একটা প্রস্তুতি থাকে থর্নডাইক সেটাকে বলেছেন প্রস্তুতির স্তর বা 1ম 
of readiness পুনরাঁবুত্তির যে একটা প্রয়োজন আছে সেটা তিনি 
স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে পুনরাবৃত্তি ও কাজটা নতুন 
করে করার মধ্যের সময় যতই কম হবে শিক্ষণীয় বিষয়টি তত ভালোভাবে 
মনে গাঁথ| থাকবে । যদি এই সময়ের ব্যবধান খুব বেশী হয় তবুও প্রথম 
বারে করার মতো অত সময় লাগবে না। 

কোয়হলার ও কফক| প্রভৃতি সমগ্রবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে শেখাটা 
বিশেষ থেকে সমগ্রের দিকে যাওয়| নয়। এটা সমগ্র থেকে বিশেষে 
যাওয়া । সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্কটা সেটা যখনই ব্যক্তিমানসে ধর! 
পড়ে, তখনই হয় অস্তদূষ্টি-লাভ। প্ররুত শেখাটা হয় তখনই । 


৫৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


126স্ূসর মত কিছুট! থনডাইকের মত ও কিছুটা 3996৮ মনোবিজ্ঞানীদের 
মত। তাঁর মতে কাজের মধ্যে আনন্দ বা গ্রীতির যে-সম্পর্ক সেটা শুধু ফল 
লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে-কাজটা করতে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা 
তাড়াতাড়ি শেখা যায়। 39৭6৭1$দের মতো তিনি সমগ্রতা মতবাঁদেও বিশ্বাসী । 
তবে তিনি বলেন সমগ্রের ওপর দৃষ্টি দিলেও সমগ্রের বিশেষ অংশ থেকে 
সমগ্রের দিকে অগ্রসর হতে হয়। যেমন সৈন্তর| যখন দুর্গ দখল করার 
সিদ্ধান্ত করে তখন তাদের দৃষ্টি থাকে সমস্ত দুৰ্গ জয়ের দিকে, কিন্তু তাঁরা 
অগ্রসর হয় দুর্গের একটা বিশেষ অংশ থেকে । তিনি তিন রকম Primary 
learning-এর কথা| বলেছেন । 

শেখার পেছনে একট! আতি থাকে । ধরা যাক একটা ক্ষুধার্ত ইদুরের- 
সামনে যদি কিছু খাবার দেওয়া যায় তবে সে লাফিয়ে সেট! খেতে যাঁবে। 
কিন্ত যদি তার খিদে না থাকে তবে সে খাবারের সামনে ঘুমিয়েও পড়তে 
পাঁরে। তাই শেখার পেছনে একটা প্রেরণা থাক! চাই। তা না থাকলে 
শেখা যায় না। 

শেখার মূলে কিছু প্রতিবন্ধক রাখতে হবে। কারণ না ঠেকলে শেখা 
যায় না। ইছুরের মুখের সামনেই যদি খাবারট| রাখা যায় তবে তাঁর 
কিছুই শেখবাঁর নেই ৷ কিন্ত যদি তাকের ওপর থালার নিচে খাবার রাখা 
যায় তাহলে সে তাকে উঠে বা থাল! তুলে খেতে শিখবে । তাই শিক্ষার 
পথে প্রতিবন্ধক থাঁকবে। আর সেই প্রতিবদ্ধকট! শিক্ষার্থীকে অনুভব 
করতে হবে । 

বারে বারে ভুল করেও ঠিক কাজটা করাই হচ্ছে মূল কথা। প্রথম বার 
কাজটা করার সময় সেটা হয় এলোমেলো ও অসংলগ্ন । এটা কেবল ইতর 
প্রাণীর মধ্যেই দেখ! যায় না, মানুষের মধ্যেও দেখ! যাঁয়। খাঁচা থেকে 
বেরিয়ে আসার মধ্যে ইছুরের প্রথম প্রথম যেরকম এলোমেলে। চেষ্টা থাকে 
প্রথম গাড়ি চালানো শেখার. সময় ঠিক তেমনি এলোমেলো! স্টীয়ারিং ঘোরানো 


হ্য় 


শিক্ষা-রীতি ৫৯ 


বারে বারে করে বা ঠেকে শিখে বা অন্তের নির্দেশনায় কাজটা 

করলে ফললাঁভ হয় ঠিকই, কিন্তু অন্তদ্‌ ষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত সমগ্র বিষয়টি 
শিক্ষার্থীর চোখে ধরা পড়ে না। অন্তদৃ ষ্টিটা আসে হঠাং-পড়া আলোর মতো। 
সেটা আকস্মিক । 

অন্তদ্‌ ষ্টির ভেতর দিয়ে যে-শেখাটা হয় সেটা হয় তাড়াতাড়ি। আর 
বারে বারে করা ও ঠেকে শেখার মধ্যে দিয়ে যেটা আসে তাতে একটু সময় 
বেশী লাগে। 

শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি শেখাকে বাধা দেয়। সেজন্য বিশ্রামের 
প্রয়োজন ৷ 

মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি ভালো ফল দেয়। কোনে! একট। বিষয় সপ্তাহে 
প্রতি দিন একবার করে পড়লে যে-ফল দেবে সপ্তাহে একদিনে ও সময়টা! 
দিলে ফল কম হবে । 

শেখার ক্ষেত্রে বয়স ও তদনুযায়ী ক্ষমতার কনার প্রয়োজন আছে। 
যে-বয়সে যেটুকু সম্ভব সেটুকু করানে| উচিত। বেশী মাত্রায় করতে গেলে 
ভালো ফলের আশা কম। 

শিক্ষকের ক৷জ--আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে নতুন কিছু শেখার কাজে 
শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকের দায়িত্টাই বড় নতুন জিনিসকে শিক্ষার্থীর সামনে 
এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যে তা যেন শিক্ষার্থীর কৌতুহল জাগায় ৷ এই 
কৌতূহলের নিবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাবে জ্ঞানের বিভিন্ন লোকে৷ 

শেখানোর সময় প্রথমেই শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থীর কিসে রুচি, 
কোন ধরনের বিষয় সে ভালোবাসে । যে সব বিষয় সে ভালোবাসে প্রথম 
প্রথম সেই সব বিষয়ই তাঁকে শেখাতে হবে। কারণ দেখতে হবে যে তার 
শেখাটা। যেন আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয় | কেউ হয়তো বিজ্ঞান ভালোবাসে 
তাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রভৃতির মাধ্যমে বহু কিছু 
শেখাঁনে। যায়। সেজন্য শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃতি জানবার চেষ্টা করা শিক্ষকের 


প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য । 


৬০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


তবে শুধু রুচির উপর নির্ভর করে শেখাতে গেলে শিক্ষাটা একদেশদশী 
হয়ে যেতে পারে । তাই যে-সব বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি নেই সেই সব বিষয়ে 
রুচি সৃষ্টির দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে । যে-সব বিষয় যে-সব বিষয় শিক্ষার্থীর ভালো লাগে _ 
না সেসব বিষয়কে শিক্ষকের এমন চিতাকর্ষক কে করে শিক্ষার্থীর সামনে 
“তুলে ধরতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন আপনা থেকেই ই উৎসাহী হয়ে ওঠে ৷ 
অঙ্ক করতে হয়ত একজনের ভালো লাগে না কিন্ত তাকে নানা রকম খেলার 
মাধ্যমে, কাঠের টুকরো, প্রভৃতি দিয়ে অঙ্ক করালে ভালো ফল পাওয়া 
যাঁয়। তবে সে-সব চলে ছোটদের বেলায় । বড়দের বেলায় অঙ্ক না পারলে 
তার ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধে সচেতন করলে ভালো হয়। অঙ্ক না পারলে 
বাধিক পরীক্ষার ফল ভালে| হবে না । পরে বিজ্ঞানের কোনে| শাখাঁতেই 
পড়বার স্থবিধে হবে না। অন্রূপ চিন্তা শিক্ষার্থীদের মনে উৎসাহ জাগাঁবে। 
এ ছাড়াও যদি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলেও ফল ভালে! হয় । 
তবে পুরস্কারের লোভটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রেষারেষির স্থষ্টি করে। 


রক্ষারের যেমন একট! দিক আছে সম্মানের লোভ, তেমনি অনেক সময় 


তিরস্কারেও কাজ হয়। তিরঙ্কারের অসম্মান থেকে দূরে থাকবার চেষ্টাও 


শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলে । 


শেখাবার সময় শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। 
স্বাস্থ্য কেবল মাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক স্বাস্থ্য 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দৈহিক স্বাস্থ্য খারাপ হলে বেশী সময় পরিশ্রম 
কর! সম্ভব হয় না। দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। দৈহিক স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য যেমন ভালে! খাবার, ব্যায়াম ও বিশ্রামের প্রয়োজন, মানসিক 
স্বাস্থ্যের জন্যও তেমনি নানা রকম আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন । মনে 
চিন্তার বোঝা নিয়ে বসে থাকলে কোনো কিছুতে মন দেওয়| যায় ন| । মনকে 
সতেজ, ক্লান্তিশূহ্য ও স্থির রাখতে হবে, শিক্ষক তাই একই সঙ্গে অনেক কিছু 
শেখাবার চেষ্টা করবেন না । শেখাবার মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে শিক্ষার্থীর 
মনকে উন্মুখ করে নিতে হবে। বিরামের প্রয়োজন শুধু মাত্র এই দিক 
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থেকেই নয়। শেখার মাঝে বিরাম দিলে একঘেয়েমি থাকে না, আঁর যে- 
বিষয়টা শেখানো হচ্ছে সেটাও মনের মধ্যে থাকবার স্থযোগ পাঁয়। ছোটদের 
সেইজন্য কখনই অনেকক্ষণ ধরে একই জিনিস করানে| উচিত নয়। 
কোনে জিনিস শুধু একবার শিখে রাখলেই চলে না তার জন্য চাই অভ্যাস ৷ 
অভ্যাস না করলে অজিত জ্ঞান অব্যবহৃত ছুরির মতোই মরচে পড়ে যায়। 
তাই মাঝে মাঝে শেখা জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। পাঠশালায় নামত! 
পড়া রোজই ॥হয়। এতে নামত! ছাত্রদের মনে এমনভাবে গেথে যায় যে 
তাঁরা সহজে তা ভোলে না। তাই শিক্ষককেও শেখানো জিনিস মাঝে 
মাঝে অভ্যাস করাতে হয়। 
শেখাঁবাঁর সময় শিক্ষার্থীর বয়সটার দিকেও শিক্দকের লক্ষ্য রাখতে হবে। 
বয়সোপযোগী জিনিস যদি শিক্ষার্থীদের মনের মতন করে তাদের সামনে 
সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে শেখাঁবার সাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই 
থাকবে না। সেজন্য কোন বয়সের পক্ষে কোন জিনিসট! দরকার বা কোন 
বয়সের ছেলেরা কী ধরনের বিষয় গ্রহণে সমর্থ হবে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি 
রাখতে হবে। 
নতুন কিছু. শেখাবার সময় সমস্ত বিষয়টা একসঙ্গে না শিখিয়ে ভেঙে ভেঙে 
শেখাঁলে বেশী উপকার হয়। যেমন বড় একটা! কবিতা যদি একসঙ্গে মুখস্থ 
করতে কাউকে দেওয়। যায় তাহলে সে বিব্রত হবে। ছোট ছোট ভাগ করে 
শিখলে শেখাঁটাও ভালে! হবে। তাই শিক্ষক কখনই একগাদ| পড়া ব| কাজ 
দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভারাক্রান্ত করবেন না। সে তার মন নিয়ে যতটুকু 
শিখতে পারে ততটুকু দেওয়া উচিত। তাতে কাজ অল্প হবে, কিন্তু কাজটা 
_ ভালো হবে, এইজন্য একটা কাজ যদি শিক্ষকের একদিনেই করাবার ইচ্ছে 
থাকে, তাহলে তিনি সেটা একবারে একসঙ্গে না করিয়ে তিনবাঁরে ব| চারবারে 
করাবেন। 
ছোটদের পক্ষে জোরে জোরে পড়লে পড়াটা ভালো হয়। এতে ইন্দ্ৰিয় 
. যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং পড়াটা সহজেই হয়ে যায়। কেননা ছোটদের মন 
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স্বভাবতঃ চঞ্চাল। মনে মনে পড়লে বইএর পাতা থেকে মন অন্তদিকে চলে 
যাবার সম্ভাবনাই বেশী 1 ন 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকতে 
হবে। শিক্ষকের সামান্য ভুল শিক্ষার্থীর জীবনে অনিষ্ট ঘটাতে পারে, আবার 
তারই সতর্ক দৃষ্টি তাদের জীবনকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে পারে । 


দশম অধ্যায় 


জহজাত এরত্তি ৫ আবেগ 


প্রত্যেক জীব তার জন্মক্ষণে কতকগ্ুলে| বিশেষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় । 
যেমন জীবের ক্ষুগ্িবৃত্তির প্রবৃত্তি । এ-প্রবৃত্তির প্রকাশ জীবের জন্মের অব্যবহিত 
পরেই দেখা যায়। আমরা আমাদের পূৰ্বপঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকেই কাজ 
করি। কিন্ত নবজাতকের অভিজ্ঞতার অবকাশ কোথায়? সেইজন্য তাঁর 
সেই কাজের ব্যাখ্যা হয় মূলগত সংস্কার দিয়ে। মূলগত সংস্কারের পেছনে 
কোনো রকম অভ্যাস নেই বা অভিজ্ঞতা নেই। আপনি-আঁপনিই তা ঘটে। 
জীব-জগতের এক-এক শ্রেণী এক-এক ভাবে আপন সংস্কারের প্রকাশ করে 
যায়। প্রত্যেক শ্রেণীরই সংস্কারের প্রকাশ একই ধরনের । তার মধ্যে কোনে! 
হের-ফের নেই ৷ তাই সংক্ষারকে বদল|নো বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সংস্কারের 
প্রকাশে প্রাণীরা যন্ত্ৰচালিতেরই মতো কাজ করে। তাতে কোনো বুদ্ধি বিবেচন| 
থাকে না বললেই চলে। কারণ পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে পরিবেশকে 
একটু ওলট-পালট করে দিলেই তাঁরা কিছুই করতে পারে না। কিন্ত 
সংস্কার দিয়ে যে-সব কাজ হয়ে থাকে সেগুলো সুন্দর আর পরিপাটি হয়। 
তার পেছনে যে শিক্ষা নেই বা বুদ্ধি নেই তা বোঝানো ভার। বাবুই পাখির 
বাসা দেখলে মনে হয় যেন কত পটু হাতের কাজ। সহজাত সংস্কারগুলে! 


সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ ৬৩ 


স্থপ্ত অবস্থায় সব সময় জীবের অন্তরে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে তার স্ফুরণগ 
হয়। কোনো পাখিকে জন্মের পর থেকেই খাঁচায় পুরে রেখে বেশ কিছুদিন 
বাদে তাকে ছেড়ে দিলে সে একেবারেই উড়তে পারবে না এমন নয় । একটু 
উড়তে সে পারবে । ' কেননা ওড়বার কায়দা সে ভুলে যায় নি। শুধু অনভ্যাস 
তার ওড়ার পথে বাঁধা হচ্ছে। ৰ 

নিম্শ্তরের জীবেদের মধ্যে ও উচ্চন্তরের জীবের শৈশবে বুদ্ধি-ৰিবেচনার 
স্থান নেই। তাই প্রকৃতি সেখানে তাদের বাঁচবার অবলম্বন হিসাবে তাদের 
দিয়েছে তাঁদের মধ্যে সংস্কারের বীজ। তাই নিম্রস্তরের জীবের| আহার অন্বেষণ, 
আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করে মূলগত সংস্কারের বশে । কতকগুলো সংস্কার 
মানুষের মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবন ধরে থাকে, আবার কতকগুলো সংস্কার 
আযুফ্ষালের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

মূলগত সংস্কার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের বাকবিতণ্ডার শেষ নেই। 
আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী সংস্কারকে যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়| হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
প্রাণীদের সংস্কারের মধ্যে যে জন্-জন্মান্তরের ছাপ আছে সেটা তারা স্বীকার 
করেন না। তীদের মতে ক্রমবিবর্তনের পথে এককোষী জীব আজ মানুষে 
পরিণত হয়েছে । পরিণতির পথে জীবদেহে নান| পরিবর্তন হয়, যেমন কোষ 
বৃদ্ধি, নানা রকম অস্থি গ্রন্থির সমাবেশ ইত্যাদি। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে চিন্তা ও ব্যবহারের জগতেও পরিবর্তন এসেছে । আচরণবাদীরা 
প্রীণিজগতের 761০ জাতীয় ব্যবহারকে সংস্কার বলেছেন। তাদের মতে 
সংস্কার কতকগুলো 7916»-এর সমষ্টি । 919» হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবহার 
যার মূলে বুদ্ধি-বিবেচনার অবকাশ নেই। সেগুলো! খুবই তাড়াতাড়ি হয়। 
যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ করা। 

সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ__সাধারণতঃ সংস্কারের 
পরিবর্তন বিশেষ হয় না। কারণ সংস্কার জন্মগত । তবে আমাদের প্রায় 
সব কাঁজের ওপরই বুদ্ধি বিবেচনার বেশ কিছু আধিপত্য আছে। প্রয়োজন 
বিশেষে আমাদের মন সংস্কারের প্রকাশে বাধা ও উত্সাহ দেয়। আমরা যতই 
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উন্নত হচ্ছি ততই আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছি । হাসিটা 
আমাদের অন্যতম প্রবৃত্তি । কিন্তু এমন বহু জায়গা আছে যেখানে আমরা 
প্রাণখুলে হাসতে পারি না। সেখানে আমাদের হাঁসির প্রবৃত্তিকে আমর! 
দমন করি। আদিম যুগের মানুষের কথা ভাবলে আমরা শিউরে উঠি। 
তার! বন্য পশু হত্যা করে পুড়িয়ে আধর্কীচা অবস্থাতেই রাক্ষসের মতো 
খেত। তার কাছে তখন ম|, বাবা, ভাই, বোন কেউ আপন হত না। 
আহার্ষের ভাগীদার সে সহজে কাউকে করতে চাইত ন| ৷ ক্ষুপ্িবৃত্তির সেই 
আদিম প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যেও আছে, কিন্তু এ রকম করে তার প্রকাঁশ 
করতে আমরা লল্জ| পাই। 

আদিম মানুষ ক্রোধের প্রকাশ করত ভীবণভাবে | কিন্তু বর্তমানে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাঁশকে মাজিত করার একট! সযত্ব প্রচেষ্টা 
রয়েছে । ইতর প্রাণীদেরও সংস্কারের পরিবর্তন শিক্ষা দিয়ে করাঁনে। যায়। 
সাধারণ বেড়াল মাছই ভালোবাসে ৷ তাঁকে আমর। নিরাঁমিষের পরিবশে রেখে 
নিরামিশীষী করতে পারি । বাঘের ধর্ম প্রাণী হত্যা ও তার মাংস খাওয়া । 
এই জন্য শিকারীর| বনের মধ্যে ছাগল বা তার পূর্ব রজনীর অর্ধভূক্ত প্রাণীটিকে 
একটা নিৰ্দিষ্ট জায়গায় রেখে আড়ালে গা ঢেকে থাকে । কিন্তু চতুর নর- 
খাদক বাঘের কাছে এ চালাকি বহু সময়েই ধরা পড়ে যাঁয়। 

বুদ্ধির আলোকে আমাদের সংস্কারকে বহুরূপে মাজিত করা ষায়। খাঁচায় 
বদ্ধ পাখি ভালো উড়তে পারল না৷ কারণ তাঁর অভ্যাস নেই । অভ্যাস যেমন 
আমাদের নতুন জিনিস দেখায় তেমনি পুরনো! জিনিসের ভিত্তিকেও দৃঢ় 
করে। 

প্রবৃত্তি ও ও প্ৰক্ষোভ--রসের মতে, প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা ছাড়া সংস্কারের 
সংজ্ঞা নিৰ্ণয় করা যায় না। সংস্কার ও প্রক্ষোভ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
সংস্কারের প্রকাশের ইন্ধন যোগায় আমাদের মনের অনুভূতি বা প্রক্ষোভ | 
এটা ম্যাগড্যুগলের মত। 


৪ ৬ ৮ 


ভো চে 


14. 


সহজাত প্ৰবৃত্তি ও আবেগ ৬৫ 


তিনি ১৪টি মূল প্রবৃত্তির কথা বলেছেন ৷ এই প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে জড়িত 
(প্রক্ষোভ) অন্ুভূতিগুলিকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন। 


E5০aPe—পালান 
Combat— যুদ্ধের ইচ্ছা 
17১9701510970- ঘ্বণা 
Parental—বাত্সল্য 


Appeal— অনুনয় 
Mating—যৌনতা 

Curiosity কৌতূহল 
5॥bmi৪৪i০॥-_আত্মসমৰ্পণ 
Self %93971০2-_আত্মপ্রতিষ্ঠা 
(308001009-_ দল বীধার ইচ্ছা 


০০৫ seeking খাগ্যান্বেষণ 
Acqiisition— জমান 


Construction—Tড়| 


Laughter—হালি 


1. Fear—ভয় 
2. Anger— ক্রোধ 
8. Disgust—বিরক্তি 
4. Tender emotion 
--স্েহপ্ৰীতি 
Distress— দুঃখ 
1709৮-কাম 
Wonder—বিস্বয় 
Negative self-feeling 
= হীনমন্ততা 
9. Positive self-feeling— 
আত্মগৌরব 
10. Feeling of lonliness 
_একল! বোধ কর! 
1]. 495৮০ ক্ষুধা । 
12. Feeling of ownership 
-নিজম্ববোধ 
13. Feeling of creativeness 


14. Amusement—আনন্দ 


00.৮13: 187; 28 


মনোবিজ্ঞানীরা সকলে ম্যাকড্যুগীলের সঙ্গে একমত নন। তীরা সংস্কার ও 
প্রক্ষোভের মধ্যে এই অঙ্গা্দি-সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। তাদের মতে সহজাত 
সংস্কার যখন আপন প্রকাশের পথ রুদ্ধ দেখে তখনই মনের মধ্যে প্রক্ষোভ 
তাই সংস্কার ও প্রক্ষোভ এক সঙ্গে আসে না, পর পর আসে। 


জাগে। 


৫ 


৬৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


তাঁরা আরও বলেন যে এই ধরনের ধরা-বীধা ছকে মান্থষের সংস্কার বা 
অনুভূতি চলে না। কারণ বুদ্ধির প্রভাব মান্ষের ওপর প্রচুর। ইতর 
প্রাণীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের শ্রেণী-বিভাগ করলেও করা যেতে পারে। 
কারণ মানুষের মন্ডিফের মত তাঁদের মস্তিফ্কের গঠন এত জটিল ও উন্নত 
' নয়। জীবদেহের ক্রমবিবর্তনের ধারাঁগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহজগতের যেমন জটিলতা বাড়ছে মনোজগতেরও 
জটিলতা সেই পরিমাঁণেই বাড়ছে। নীচুন্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্ষপ্রিবৃত্তি ও 
বংশবৃদ্ধি এই দুটি সংস্কীরই প্রবল । 

প্রত্যেক আবেগের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হয়। যেমন 
ভয় পেলে মুখ চোখ বসে যায়, হাত পা কাপতে থাকে, তেমনি রাগ হলে 
চোখ ঠিকরে বেরতে চায়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তের চাপ বাড়ে ৷ 

শিক্ষকের কাজ-_সব রকম সুশিক্ষা দান ও স্থঅভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট 
সময় শৈশব ॥ বর্তমানে শৈশবের শিক্ষার: ভার বহুলাংশে এসে পড়েছে 
শিক্ষকদের ওপর । এখন আর শিশুদের বেশীদিন মার আঁচলে বীধা থাকতে 
হয় না। তিন বছর পড়তে না পড়তেই তার! preparatory school-এ যেতে 
পারে। কারণ যদিও শিশুর স্থান মায়ের কোলে, তবুও সেখানে যে প্রক্রিয়ায় 
শিক্ষাদান করা হয় সেটা অধিকাংশ বাড়িতেই অসম্ভব। তাই শিক্ষকের 
প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তিকে আমর! বর্জন করতে 
পারি না। ছোট শিশু যখন নতুন স্থলে আসে তখন নতুন নতুন পরিবেশে সে 
বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম তার মনে হয় যেন তার চিরপরিচিত 
পরিবেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের দেখে সে ভয় পায়, 
অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে পারে না৷ সব সময় একটা আড়ষ্ট ভাব 
তাকে ঘিরে থাকে। এর ফলে তার মনোজগতে একট! আলোড়ন হয়। 
তার বাড়ির ছোট-ভাই-বোনদের ওপর তার হিংসে হয়। কেননা সে স্কুলে 
যাচ্ছে আর তাঁরা বাড়িতে আনন্দে বসে আছে। প্রত্যেকের এই মনোভাবের 
প্রকাশ সমান হয় না। কোন কোন শিশু তাই স্কুলে যেতে কেঁদে-কেটে অস্থির 


সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ ৬৭ 


হয় আবার কেউ বা অনিচ্ছায় অপরিতৃপ্ত মন নিয়ে যায়। শিক্ষকের এই 
বিভিন্ন ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তিনি প্রতিটি শিশুর 
সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্কুল-জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবার 
চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়কে যেন তারা ভয় করার বদলে ভালবাসতে পারে 
সেটাই বড় কথা ৷ 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয় বয়ঃসদ্ধিকালের 
সমস্তাগুলো । এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নানা কারণে তাদের পরিবেশের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। শিক্ষকের নিপুণতার সঙ্গে এই কৈশোরের 
সমস্তার সমাধান খুঁজতে হবে। উত্তেজনা ব| উদাসীনতা কোনটাই তীর 
থাকা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভতি হয়। তারা পুরোনো 
পরিবেশ ছেড়ে এসে মনঃকষ্টে থাকে । এসময় তাদের সঙ্গে যদি সহান্ভূতিপূর্ণ 
ব্যবহার কর। না হয় তাহলে তাদের প্ৰভূত মানসিক ক্ষতি হয়। বাড়ির 
সংস্কার-পূর্ণ জীবনের সঙ্গে স্কুলের জীবনের একট! ছন্দ তাঁদের মনকে নিরন্তর 
ক্ষু করে। শিক্ষক যিনি হবেন এদিকে তীর দৃষ্টি রাখতে হবে। 

আবার অনেক সময় আমর! দেখি যে শিক্ষার্থীর বিষয়-নির্বাচনে স্বাধীনতা 
থাকে না। তার অভিভাবকরাই পে ভারটা নিজের! তুলে নেন। এর ফলে 
শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত বিষয় নিতে পারে না, আর সে দুঃখ তার মন থেকে 
কোনদিন যায় না। অপছন্দের বিষয়ে সে মন দিতে পারে না, তাই তাতে সে 
ভাল করতে পারে না, আবার পরবর্তী জীবনে তাই সে ব্যর্থ হয়।. বাড়ির 
সবাই চাটার্ড আযাকাউন্টেপ্ট বলে বাবা জোর করে I. 9০-তে ভাল করা! 
ছেলেকে পাঠালেন 13. €০%-এর দরজায় । ছেলের ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে, 
তাই শত মুখস্থ করেও হয়তো। 7. 0০20. তার পাশ কর! হল না। 
তাই বিষয়-নির্বাচনের ভার মুলতঃ শিক্ষার্থীর হাতে থাকরে। তবে 
শিক্ষকের কাজ তাঁকে প্রবণতা অনুযায়ী চালনা, করা। তাই শিক্ষক আজ 
আধুনিক কালের নানা রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার প্রবণতার 


৬৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


খোঁজ করে যদি তাকে সেই দিকে এগিয়ে নেন তবে বিষয়নির্বাচন আর তার 
কাছে কঠিন হয় না। 

স্থলে ষেদব শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে, বা অকৃতকার্য হয় তাঁরা মনে মনে 
দমে থাকে । তাই শিক্ষকের কাজ হবে তাঁদের দম| ভাবটা কমানোর জন্ 
উত্সাহ দেওয়| । 

বেশীর ভাগ সময় দেখ| যায় যে চটপটে প্রিয়দর্শন শিক্ষার্থীদের প্রতি 
শিক্ষকদের একটা দুৰ্বলতা থাকে । এর ফলে তাদের সামান্য সামান্য দোধক্ৰটি 
তাদের চোখ পড়ে না। বাকী যারা থাকে তারা সেই রকম বিশেষ স্ববিধার 
অধিকারী না হওয়ার জন্য মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয় ও অন্যদের ঈর্যা করে। অনেক 
সময় তারা লঘু অপরাধে গুরু শান্তি পাঁয়। তখন তাদের মনের ক্ষোভ 
প্রকাশ করে খাতা-বই নষ্ট করে, স্কুল-ঘর নোংরা করে, বেঞ্চ ভেঙে। শিক্ষককে 
তাই সব সময় নিঃস্বার্থ হতে হবে। ভালদের তিনি ভালবাঁসবেন, সেই সঙ্গে 
খারাঁপদের অবহেলা করবেন না। শিক্ষকরা! সব সময় চিন্তা করে শাস্তি 
দেবেন। কারণ শান্তির মূল্যট! যেন তারা বুঝতে পাঁরে। শিক্ষকরা! অত্যধিক 
শাস্তি কখনই দেবেন না। কিশোর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ভীতু প্রকৃতির 
থাকে । তাঁর! একটু বকুনি খেলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ও তাঁদের মনোজগতে 
আলোড়নের স্থষ্টি হয়। ছোটবেলার ইদুর ও আরশোলার ভয় অনেক 
কিশোরের মনে এমন বাসা বেধে থাকে যে বড় হয়েও তার! তা ভুলতে পারে 
ন|। তাদের সেই ভয় বকে বা ঠাট্ট!-বিদ্রপ করে ছাড়াতে গেলে ফল ভাল 
হয় না। 

আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে সকলেই ভালবাঁদে। শিক্ষক 
তাই পড়াকে শিক্ষার্থীদের কাছে নীরস আনন্দহীন না করে বিষয়ে 
বৈচিত্র্য এনে নান| রকম উপকরণের সাহায্যে, শিক্ষামূলক ভ্রমণের 
মধ্যে দিয়ে বিষয়ে তাদের আগ্রহ স্থ্টি করতে পারেন । আঁর তাঁদের কাজকে 
পুরস্কার দিয়ে উত্সাহিত করে তাদের আনন্দ দিতে পাঁরেন। কারণ 
ছোটদের কাছে পুরস্কারের লৌভটা কম নয়। ছোট শিশুরা ভাঙা-গড়াঁর 
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কাজ বেশী ভালবাসে ৷ শিক্ষক তাঁদের সেই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেবেন । 
তাদের সেই খেলাকে ছেলেমান্ুধির চোখে দেখে তাদের অবজ্ঞা করবেন 
না বা নিবৃত্ত করবেন না। কারণ তাদের মনের কল্পনা এদের মধ্যে দিয়েই 
রূপ পাবে। 

খেলাটা সব ছেলেমেয়েই অল্পবিস্তর ভালবাসে ৷ খেলার মধ্যে দিয়ে 
শিক্ষক যেমন পড়ীশুনা-বিষয়ক বহু জিনিস শেখাতে পারেন তেমনি পারেন 
নিয়মান্থবতিত|, দলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি শেখাতে । খেলার মধ্য 
দিয়েই ছেলেরা পরস্পরকে সাহায্য করতে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 
এগুলে! তাদের সংস্কার । খেল! এইপব সুস্থ বৃত্তির বিকাশের পথে সহায়ক । 
শিক্ষকের তাই সব সময় লক্ষ্য করতে হবে যাতে খেলাধুলা ঠিকভাবে 
পরিচালিত হয়। কেননা তা না হলে অখেলোয়াড়-জনোচিত মনোভাব 
তাদের মধ্যে প্রশ্রয় পাবে । তারা যেন প্রতিযোগীদের প্রতি অকারণ 
ঈর্ধান্বিত না হয়, খেলার সময় প্রত্যেকেই যেন দলের এবং দল-নীয়কের 
আনুগত্য মেনে চলে । কারণ এই স্থস্থরত্তির বিকাশ স্কুলের খেলার পক্ষেই 
প্রয়োজনীয় “নয়,, জীবনের খেলার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় । পড়াশুনোয় 
অকুতকার্য ছাত্র হয়তে| খেলায় ভাল, সেখানে তাঁর যেন বৃথা অহংকার 
না আসে এবং পড়াটাকে সে যেন গৌণ মনে করার স্থযোগ না পায়। কেননা 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখাধায় ভাল খেলোয়াড়ের! পড়াশুনার প্রতি উদামীন। 
- মানুষ মাত্রেরই কৌতৃহলের শেষ নেই ৷ শিশুর ত’ কথাই নেই। তাঁদের 
দিনরাত ‘এট! কি ওট। কি’র জালায় বড়দের কান বালাপাল| ৷ কিন্তু শিশুর 
কৌতুহল নিবৃত্ত করার মানেই তাঁর মানসিক মৃত্যু । তাই তার কৌতুহলকে 
বাড়তে দেওয়| উচিত ও কৌতুহলের নিবৃত্তিও করা উচিত। সব 
ক্ষেত্রেই কৌতূহলের একট! সীমা তীর! নির্দেশ করবেন। কারণ সরল শিশু 
বুদ্ধির অগোচরে বহু প্রশ্ন করে থাকে যা তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় । সেগুলোর 
প্রশ্রয় ন| দিয়ে শিক্ষক তাঁদের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন। কৌতূহলের প্রবৃত্তি 
দিয়ে শিক্ষক তাকে নতুন বিষয়ে উৎসাহী করতে পারেন। 
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শিশুর অন্থভূতিময় জীবনকে বাদ দিয়ে শিক্ষা হয় না। ছোট শিশু স্বেহ- 
ভালবাসার কাঁডাল। তাকে শিক্ষকের স্নেহ দিয়ে জয় করতে হবে। 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গৃহের অশান্তিতে ক্ষ মন নিয়ে স্থলে এসে ছাত্র 
যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার না৷ পায় তাহলে সেটাও তাঁর কাছে কারাগার 
হয়ে দাড়ায় । ফলে অশান্তিতে তার যে মন গড়ে ওঠে তা কখনই সুস্থ হতে 
পারে ন।] অনাথাশ্রমে পালিত অনেক সময় শিশুদের জীবন পরিণত বয়সে 
তাই বিকৃত দেখা দেয়। স্নেহ, আনন্দ ও সহানুভূতি জীবনকে গড়ে 
তুলতে সাহায্য করে। 

এসব যাঁরা পায় না তারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের মানসিক জীবনকে 
বিকৃত ও জটিল করে তোলে । তাদের ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশ হয় না বলে 
তারা নানাভাবে নিজের] নিজেদের শান্তি দেয়। অনেকে আবার বেপরোয়া 
হয়ে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাহসী মনে হলেও 
তারা ছুর্বল। তাদের দুর্বলতায় হাত পড়লেই তার! অন্ত মান্য হয়ে 
যায়। এর! সমাজের শত্ৰু হিসাবেই সমাজে বাস করে। শিক্ষক একজন 
সমাজসেবী হিসেবে এদের এই মানসিক ছন্দের হাত গ্েকে "মুক্তি দিয়ে 
স্বস্থ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন । 

- শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু জ্ঞানদানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষর্থীর চরিত্র- 
গঠনেও তাকে সহায়তা করতে হবে। চরিত্র গঠন করতে হলে শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর আবেগ-অন্থভূতিময় জীবনকে আগে স্থস্থভাবে গড়ে তুলবেন ৷ 
তা না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। 


একাদশ অধ্যায় 


অভ্তাম 


অভ্যাস ও অভ্যাসের মনস্তাত্বিক ভিত্তি--এক কথায় অভ্যাস 
বলতে আমর! সেই দক্ষতাটুকুকেই বুঝি যেটা আসে বারবার একই কাঁজ 
করার মধ্য থেকে । এই দক্ষতাটুকু যখন আসে তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে 
সেই কাজ ভূলচুক না করেই করি। এট! অবশ্য সুস্থ মনের কথা। মন যখন 
বিচলিত থাকে তখন অভ্যস্ত কাজেও ভুল হয়। ছোটুবাঁবু রোজ দশটা! পর্যন্ত 
নামত বারে বারে পড়ে। এখন তার এমন হয়েছে খে, সে চোখ বুজেই 
নাঁমতা বলতে পারে। বই বন্ধ করেই শ্লেটে লিখে যেতে পারে । একেই 
বলে অভাস। রোজ পড়ে পড়েই তার এই দক্ষতাটা হয়েছে। কিন্ত হঠাৎ 
কোন কারণে খুব বকুনি খাওয়ার পরই তাকে নামত! জিজ্ঞাসা করা৷ হল। 
তখন তাঁর অনেক ভূল হল। এটা তাঁর বকুনি খাওয়ার ফলে বিচলিত 
চিত্তেরই ফল। অভ্যাস এখানে ঠিকমত কাজ করতে পারল ন| ৷ 

অভ্যাসের সঙ্গে আমাদের সহজাত সংস্কারের একটা সম্পর্ক আছে। যেমন 
ক্ষুন্নবুত্তি আমাদের একটা সহজাত সংস্কার । এই অভ্যাসের সঙ্গে মনের যোগও 
গভীর ৷ বাঙালীদের ভাত খাওয়া অভ্যেস রুটি তারা খেতে পারে না। 
খাদ্য হিসেবে রুটি ভাতের চেয়ে ভাল ৷ এ খেলে পেট ভরে না এমন নয়, তবুও 
শুধু মাত্র অভ্যেসের বশেই তারা তা খেতে পারে ন|। 

সহজাত সংস্কার বশে আমরা বাঁঘ বা সাঁপ দেখলে-ভয় পাই। কিন্তু একনিষ্ঠ 
অভ্যাসের ফলে সার্কাসের বাঘের খেলোয়াড় আর বেদের! অনায়াসে তাঁদের 
নিয়ে খেল। দেখায় । এতে সহজাত সংস্কার অভ্যাস দিয়ে দূর করা হয়েছে। 
আমাদের সাধারণত যা ভাল লাগে আমরা তাই অভ্যাস করি আর যা ভাল 
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লাগে না তা সহজে চাই না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সফলের 
আশায় আমরা অনেক কিছু অভ্যাস করি। 
অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন ও রীতি_ আমাদের সব কাজই চলছে 
কেন্দ্ৰীয় স্বায়ুমণ্ডলীর নির্দেশে । কোন উত্তেজক যখনই কোন খবর কেন্দ্ৰীয় 
সায়ুমণ্ডলীতে পাঠায় তখনই সেই জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী পৰ্যন্ত 
' একটা আলোড়ন জাগে। বারবার এ একই কাজ করলে পথের রেখা 
গভীর ও সচ্ছন্দ হয়। অভ্যাসের মূল সুত্র পুনরাবৃত্তি । বারবার একই 
কাজ করলে পরের বার কাজটি করার সময় আর ভাবনা চিন্তার দরকার 
থাকে না, কাজটি প্রায় আপনা থেকেই হয়। যে বিষয়েই অভ্যাস করতে 
হবে তা নিয়মিত করতে হবে। কোন অজুহাতে তাকে বাদ দিলে চলে না। 
কারণ কয়েকদিন অনিয়ম করলেই সাইন্যাপনের বাঁধ! প্রবল হয়ে উঠবে, 
আর অভ্যাসের পুনরুজ্জীবন করতে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। 
ফলে যাদের মধ্যে ধৈর্ধের অভাব তারা আর পারবে না। ভোরে ওঠার 
অভ্যাস বেশ কিছুদিন কষ্ট করে ভোরে উঠে করতে হয় । একবার ভালমত 
অভ্যাস হলে আর কষ্ট হবে না। যদি কোন কারণে রেখ কিছু ,দিন ধরে 
বেলা করে উঠতে হয় তারপর ভোরে ওঠা বেশ কষ্টকর হয়। এইভাবে 
আমাদের সমস্ত স্াঘুম গুলীকে অভ্যাসের সহায়ক করতে হবে। 
আমরা সেই সব কাঁজই করতে ইচ্ছা করি যা আমাদের ভাল লাগে। যে 
কাজটা ভাল লাগে না তা আমরা করতে চাই না। কিন্তু এমন অনেক কাজ 
আছে যা আপাত-মধুর না হলেও ভবিস্বাতের পক্ষে ভাল । আমাদের সেই 
সব কাজ অভ্যাস করতেই হয়। একবার যদি ভাল ফলের স্বাদ পাওয়| যায় 
তা হলে সাধারণত আমাদের মন সেই অভ্যাসটি সৃষ্টি করার জন্য উন্মুখ হয়ে 
থাকে । ছোট ছেলেমেয়েদের যদি বলা যায় যে মন দিয়ে পড়লে লজেন্স 
পাবে তাহলে দেখা যাবে যে তারা লজেন্সের আশায় মন দিয়ে পড়ছে। 
অত্যাঁসটি করার জন্য সব সময়ে ছোটদের কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত, 
তাঁদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। তবে পুরস্কারের লোভে অভ্যাস গঠন সব 
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সময় ভাল ফল দেয় না। অভ্যাসের ভিত্তি সেখানে দৃঢ় হয় না। (পুরস্কার (২) 
দিয়ে উৎসাহিত করে ধীরে ধীরে তার চেতনাকে জাগাতে হবে ।) সচেতন 
অনুশীলন স্থঅভ্যাস গঠনের সহায়ক। 

বিদেশ থেকে হয়তে৷ একজন. ছেলে তার আত্মীয়ের বাড়ি পড়তে এল । 
তার ভোরে উঠে পড়ার অভ্যাস নেই। কিন্তু সেই বাড়িতে যদি সকলে 
ভোরে উঠে পড়ে, তাহলে পূরিবেশ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। ৫ 

উপদেশ দিয়ে অভ্যাস গঠনটা ঠিক ভালমত হয় না। তাতে মন 
বিগড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। চুরি করতে নেই, চুরি করা পাপ-_ 
এই সব না বলে যাতে তার চুরি করতে না হয় বা সেই প্রবৃত্তি না জাগে সেই 
দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হয়। (কেউ হয়তো কোন জিনিস বারেবারে ভুল ৩) 
করছে। তখন কর্তব্য হবে ঠিক জিনিসটা বারে বারে তার সামনে উপস্থাপন 
করা । 

যে জিনিসটা অভ্যাস করতে হবে হুযোগ পেলেই তা অনুশীলন করতে ৷ এ 
হবে। যেমন অনর্গল ইংরাঁজীতে কথ| বলার অভ্যাঁসটা ভাল করেই হবে 
যদি আমর! স্লষৌগ পেলেই ইংরাজী বলবার চেষ্টা করি। 

নতুন কোন অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের মনের জোর বাড়াতে হবে । (৫) 
অভ্যাস যান্ত্ৰিক হলে সময়ই বেশী নষ্ট হবে, সেই অনুপাতে কাজ হবে 
না। মনের জোর নিয়ে যদি একাগ্রভাবে কোন স্থির লক্ষ্য বিষয়ে অভ্যাস 
করা যায় তাহলে কাধক্ষেত্ৰে ভাল ফল লাভ করা যাঁয়। 

জীবনে সুঅভ্যাপের প্রয়োজন সম্বন্ধে দ্বিমত নেই | তবে অনেকে বলেন 
যে অভ্যাস মানুষকে যান্ত্রিক করে তৌলে। কিন্ত জীবনে যান্ত্ৰিকতার দামটুকু 
খেলনা নয়। সাধারণ লোকের বাঞ্ধাবিক্ষুদ্ধ জীবনে বহু কাজ আমরা নিয়মিত 
করে অভ্যস্ত হতে পারি। তাঁর ফলে সেই সব কাজের জন্য আমাদের আর 
মাথা ঘামাতে হয় না। নিয়মিত ব্যায়াম করে যদি আমরা নিজেদের দেহ 
স্বস্থ রাখতে পারি তাহলে শরীর-সংক্রান্ত অনাবশহ্যক চিন্তা আসবে না । সেই 


সময় অন্য কাজ করতে পারি । ॥ 


৭৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


অনেক বলেন যে অভ্যাস নতুন কিছু গ্রহণে বাধা দেয়। এটা সব সময় 
ঠিক খাটে না। আমাদের মনের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। হয়তো 
একজন যোঁগাসন করে শরীর রক্ষা করছেন। তিনি হয়তো! ১০ বৎসর যাবৎ 
একই ব্যায়াম করে আসছেন । এমন সময় তিনি যদি কোন ফলদায়ী নতুন 
আসনের খবর পান তাহলে তিনি সেটা নিশ্চয়ই এহণ করবেন। নতুনকে 
গ্রহণ করার ক্ষমতাট নির্ভর করে আমাদের মনের শক্তির ওপর। সংস্কারমুক্ত 
সচেতন মনই সেটা সবচেয়ে ভাল পারে । 

অভ্যাস আমাদের পরিশ্রম বাচায়। অভ্যস্ত কাজে স্নায়ুমণ্ডলীর তেমন 
কষ্ট হয় না। অভ্যস্ত কাজে আমাদের নিপুণতা বেশী দেখা যায়। কিন্ত 
নৈপুণ্যমূলক অভ্যাসটা যত্ন-প্ৰযুক্ত হওয়া চাই ৷ তা না হলে নৈপুণ্য আসে 
না। আজীবন লিখেও বহু লোকের হাতের লেখা ভাল হয় না। 

(কুশলতা, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার মূলে আছে সচেতন অভ্যাস 1) 

শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের স্থান_শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের একটা বড় 
মূল্য আছে। অভ্যাসে একটা যান্ত্ৰিকতা আছে সেটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। অনেকে বলেন যে অভ্যাসের দাস*্হয়ে জীবন 
কাটানো মৃত্যুর সমান ৷ জীবনে যদি শুধু অভ্যাসই থাকে, বিস্ময় রোমাঞ্চ এসব 
না আসে তাহলে জীবন ব্যর্থ ৷৷ স্থিতিবাদীদের মতে, একটানা নিয়মান্বতিত! 
মেনে চলাই উচিত। ত না হলে সমাজ চলতে পারে না। (ওই দুই দলের 
মতের সত্যতা আছে, তবে কোন বিষয়েই চরমপন্থী হওয়া উচিত নয়) 
সাধারণের পক্ষে দুইএর সম্মিলনই ভাল। সকলেই যদি গতান্গগতিক 
অভ্যাসের দাস হত তা হলে বড় বড় আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এসব 
কিছুই সম্ভব হত ন|। অভ্যাস নিয়মান্ুবতিতা শেখায় । সকলেই যদি 
গতিবাদী হয় তাহলে সমাজ সংস্কার কিছুই বাঁচে না। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলাই 
দেখা দেবে। তাই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 
অভ্যান আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে তার যান্তিকতাটুকু প্রচ্ছন্ন 
খাকে। ছোট ছেলেদের প্রথম বর্ণপরিচয়টা গতানগগতিকভাবে না৷ করিয়ে 
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নানা রকমের খেলবার জিনিসের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেটা বেশী 
ভাল হয়। এতে অত্যাঁসট! ঠিকই হয়, তবে ঠিক যান্তিকভাবে নয়। বারে- 
বারে ভুল করে তাই তাড়াতাড়ি জোর করে বকুনি দিয়ে কিছু অভ্যাস করাতে 
গেলে সে অভ্যাঁসটা ঠিকমত হয় ন।। 

(অভ্যাস মানুষের প্রবণতা জাগায় । )যে গান ভালবাসে নিয়মিত গানের 
অভ্যাস তার গানের প্রবণত্! আরও বাড়িয়ে দেয়। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁদের রুচি যে 
দিকে সেই দিকে যদি তাদের চালনা করতে হবে ও অভ্যাসের সুযোগ 
দিতে হবে। ছোটবেলায় ছবি আঁকার প্রবণতাটুকু অনভ্যাসের ফলে আর 
জীবনে বাড়তে পারে না। 

শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রদের সবাঙ্গীণ মঙ্গল যাতে হয় তারই ব্যবস্থা 
কর । যাতে তার! নির্গল-চরিত্র হয়, অফুরন্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, 
কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হতে পারে তার চেষ্টাই শিক্ষক করবেন। চরিত্র গঠনের 
জন্য শিক্ষকের সব সময় দৃষ্টি থাকবে। ছাত্রজীবনে অনেকে পড়াশুনায় 
অব্যাহতি” দিয়ে নানারকম নেশায় মেতে থাকে । কারুর বা খেলা, সিনেমা, 
কারুর চা। এসব ক্ষেত্রে উপদেশ না! দিয়ে তাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে 
বিবেচনা করে তাঁদের কুঅভ্যাসের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষক নিজে 
স্থঅভ্যাস পালন করে ছাত্রকে তা শেখাবেন |( এ সম্পর্কে পৃতচরিত্র মহাত্মা 
অশ্বিনীকুমারের নির্দেশ উল্লেখযোগ্য, ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন শিক্ষকদের 
হাতে। তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্ঠকর খাগ্ঠ গ্রহণের অভ্যাস করানো 
সবই অভিভাবকও শিক্ষকদের কর্তব্য 

(জাতিগঠনের দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে। তাই কঠোর নিয়ম পালন 
করিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচারশক্তি-হীন না করে তাঁদের স্থনভ্যাস গঠনে 
সহায়তা করে জীবনের নিত্য নতুন ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত করা 


বাঞ্চনীয়। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ইন্ক্রিয় ৫ বোধ 


দেহের বাইরের খবরগুলো সংগ্রহ করে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা ও ত্বক এই-_পীচটি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়। জীবনের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন যে কত 
বেশী সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই | এদের যে কোন একটির অভাব 
মাহষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে। 

চক্ষু_চোখের কলা-কৌশল ভারী বিচিত্র । চোখটা যাতে ঠিক নির্দিষ্ট 
জায়গায় থাকে সেজন্য কতকগুলো পেশী তাকে ধরে রেখেছে। চোখের 
গোলকের চারিদিকে একটা কালে! ও সাদা আবরণ আছে। চোখের সঙ্গে 
ক্যামেরার খুব মিল । ক্যামেরায় যেমন বাইরের জিনিসের ছবি একট! 
পর্দার ওপর প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনি বাইরের জিনিসের ছবি চোখের 
লেন্সে প্রতিফলিত হলেই তবে আমরা দেখতে পাই। চোখের মধ্যের যে বড় 
কালো অংশটা সেটা আঁলো পড়লে বেড়ে যায় আর আলোর অভাবে ছোট 
হয়ে যায়। চোখের পেছনেই চোঁখের লেন্স। এই লেন্সে কোন দোষ হলে 
বা এর পাশের পেশীগুলোর ক্রিয়া ঠিকমত ন| হলেই আমাদের দৃষ্টির কাজে 
বাধা হয়। পেশীগুলির ত্রুটি নানারকম ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে সংশোধন 
করতে হয়। 

চোখের লেন্সের পিছনে থাকে জল, তাঁবপর থাকে 1১910% ; এটাই ছবি 
প্রতিফলিত হবার পর্দা। অক্ষি-গোলক থেকে সংযোগকারী স্নায়ু ছবিকে 
মস্তিষ্কে পৌছে দেবে" চোখ যখনই কোন কাজ করল তখনই সেই খবরটা 
মস্তিষ্কে পৌছে দেওয়াই এদের কাঁজ। এই স্মায়ুগুলে| মোজা পথে চলে না 
চোখের স্নায়ু মন্তিফের বা দিকে ও বা চোখের স্নায়ু মস্তিষ্কের ডান দিকে গিয়ে 


শেষ হয়েছে । 


লক 
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নানারকম বিষয় শুনি। কর্ণপটাহের পেছনে আছে ইউন্টাঁ 
নামে একটা নল। এই নলটাই নাক, কান গলার সঙ্গে যোগ রেখেছে। 
কানের শেষ অংশটা খুব জটিল । একট! ফাপ! হাড়ের নল এখানে আছে। 
তার পেছন দিকটা পেঁচানো । এর ভেতরে স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে। এরাই আমাদের 
শোনার সহায়ক । এখান থেকে স্রাযুশিরা মস্তিষ্কে গেছে। 
নাসিকা__নাঁকের ভেতরে কতকগুলি স্নায়ুকোষ আছে। এই স্লায়ুকোষ- 
গুলিই আমাদের গন্ধের অন্ভূতি জাগায়। এইখাঁন থেকেই মস্তিষ্ষের বোধ 
কেন্দ্রে যায়। সুন্দর ফুলের গন্ধ পেলে আমর! ফুলের দিকে এগিয়ে যাই। 
ফুলের গন্ধের খবর মস্তিষ্ক পৌছনো মাত্রই মস্তিষ্ক তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে 
পাঠিয়ে দেয়। নাকের গন্ধ-বোধের ক্ষমতা বেশ তীত্র। অতি মৃদু গন্ধও 
মনঃসংযোগ করলে আমাদের নাকের কাছে ধরা পড়ে। কয়েকটি জীবের 
এ ক্ষমতা আরও বেশী থাকে । তাঁরা গন্ধ দিয়ে শুধু মাত্র খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন 
করে তা নয়, আপদ বিপদের স্থচনাও ধরতে পারে । কুকুর মান্ল্য শুকে মানুষ 
চেনে । মাটি শুকে উট মরুভূমিতে ঝড়ের ও জলের আভাস পায়। 
জিহ্বা__জিভের গঠনের মধ্যে এমন কতকগুলি কোষ আছে যেগুলি 
আমাদের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা রাখে ও মস্তিষ্কে সেই খবর কতকগুলি স্নায়ু- 
শিরার-মারফত পৌছে দেয়। খাবার জিনিস মুখের ভেতর গেলেই আমাদের 
জিভ থেকে একরকম লালা বেরোয় । খাদ্যবস্ত এর সঙ্গে মিশে আমাদের 
স্াুকোষগুলিতে অনুভূতি জাগায় । জিতের সব জায়গায় সমান স্বাদ পাওয়া! 
যায় না। জিতের সামনের দিকে আমরা মিষ্টি আস্বাদ পাই, মাঝখানে পাই 
নোনতা ও ঝাল স্বাদ, শেষের দিকে তেতো! আম্বাদ আর দুপাশে পাই টক 
আঁস্বাদ। জিভ শুধু আমাদের খাদ্যের স্বাদ বিচারে সাহায্য করে না, আমাদের 
কথ| বলার পেছনেও জিভের হাত অনেকখানি । আমাদের উচ্চারণের 


বিভিন্নতা জিভের সঞ্চালনের মাধ্যমেই হয়। 
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ত্বক-_আমরা চোখ দিয়ে দেখি ও কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে গন্ধ পাই, 
জিভ দিয়ে স্বাদ নিই, চামড়া দিয়ে পাই ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি, স্পৰ্শ ও 
ব্যথার অন্গভূতি। আমাদের দেহের চামড়ার সব জায়গার অনুভূতি সমান 
নয়। এক-এক জায়গায় এক-একটা অন্তুভূতি বেশী বা কম হয়। মুখে একটা 
চিমটি কাটলে যত লাগে হাতে ততটা লাগে ন| ৷ এই অনুভূতি গ্রহণের যন্ত্ৰ 
হচ্ছে আমাদের চামড়ার তলার 0০:1১59019 গুলি । এরাই আমাদের চামড়ার 
বিভিন্ন অনুভূতির গ্রাহক । 

আমাদের দেহের ইন্দ্ৰিয়গুলির প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে বাইরের খবর 
সংগ্রহ করে মন্তিক্ষকে জানানো ৷ ইন্দ্রিয় আমাদের বোধ জাগায় ৷ যাঁর কাপে 
শোনে না স্থরের বৈচিত্র্য তাদের মনে দোলা দিতে পারে না। যাঁরা চোখে 
দেখে না পৃথিবীর কোন সৌন্দধই তাদের কোন অনুভূতি জাগাতে পারে 
না। অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের দেহের কোন বোধের শক্তি থাকে ন৷ ৷ তাই 
ব্যথা বেদনা, জাল! যন্ত্রণ। কিছুই আমরা অন্গভব করি না। ফুলের স্বন্দর গন্ধ 
আমরা বাগানে বসে পেলাম, এটা! হল বোধ (5০n5i০০ ) কিন্তু সেটা কোন্‌ 
ফুলের গন্ধ মুই কি বেলের__এটা হল (perception ) প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 
আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে বোধ। বোধ আমাদের মনে শুধুমাত্র 
এই অন্ুভূতিটুকুই জাগায়। কেন্দ্রে উপস্থাপিত বস্তুটি কি আকারের 
কি গুণের অধিকারী, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার স্বরূপ উদ্বাটন করে। পুকুরের 
জল ও সমুদ্রের জলের আস্বাদ শুধুমাত্র এই বোধই জাগায় যে একটা 
মিষ্টি, আরেকটা নোন|। 12০7০6081০2 দুটো জলের পাৰ্থক্য ধরে কোনটা 
কোন জল সেটার বিচারে সাহায্য করে। 

আমাদের এক-একট| ইন্দ্রিয় এক-একটা বোধ জাগায়। কিন্তু সব 
অনুভূতিই সমান হয় না। কোনটা তীব্ৰ, কোনটা ক্ষীণ। এটা নির্ভর করে 
উত্তেজকের উপর । যে উত্তেজক যত তীব্র তার অন্ুভূতিও তত তীব্র। যে 
উত্তেজক যত ক্ষীণ তার অন্লভূতিও তত ক্ষীণ । আমাদের এক-একটা ইন্দ্রিয় 
এক-এক ধরনের অনুভূতি জাগায়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বোধে 
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তফাৎ থাকে। গানের স্থরের আরোহণ ও অবরোহণ সবই আমরা 
কাণ দিয়ে শুনতে পাই ও চড়া ও খাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। 
গায়ে কম্বল দিয়ে শুয়ে আছি। হাতটা বাইরে আছে। আমাদের দেহের 
স্পর্শান্কতুতি ঠিক ধরতে পারে দেহের কতখানি কম্বলে ঢাকা, কতখানি নয়। 
এর জন্য চোখের দরকার হয় না। স্থান বিশেষে অনুভূতিও বিভিন্ন হয়। 
পায়ের তলায় ও হাতে একই সময় যদি স্থড়গুড়ি দেওয়া যায় তাহলে দেখা 
যাবে পায়ের তলায় বেশী তাড়াতাড়ি স্থড়স্থুডির বোধ জাগে ৷ কতকগুলি 
জিনিসের বোধ আমাদের কাছে ভাল লাগে, আবার কতকগুলি জিনিসের 
অনুভূতি আমাদের কাছে অপ্রিয়। টক, ঝাল, মিষ্টি জিনিসের স্বাদ আমাদের 
প্রিয়, কিন্তু তেতে| জিনিসের স্বাদ আমাদের অপ্ৰিয় ৷ বোধের সঙ্গে সঙ্গে তার 
ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও একট! জ্ঞান আমাদের মনে জাগে | বেল ফুলের গন্ধ পেলাম। 
গন্ধটার স্থায়িত্ব কতক্ষণ সে সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ধারণা হল। মানুষ 
ও ইতর প্রাণীর মধ্যে তফাৎ আছে। অনুভূতির সাহায্য নিয়ে মান্য বিমূর্ত 
বিষয়ের চিন্তা করতে পারে, কিন্তু ইতর প্রাণী তা পারে না। 


মনোবিজ্ঞানী ওয়েবার ও ফেকনার ছুজনেই উত্তেজকের ত্রাস-বৃদ্ধির 
সঙ্গে বোল্ধর ত্লাস-বৃদ্ধির গবেষণা করেছেন। একট| গোট| জমিতে এক 
চামচ সার ছড়িয়ে দিলে আমরা জমির ওপর সারের কোন প্রতিক্রিয়াই 
‘দেখতে পাব না ।। কিন্তু।যদি৷ এক এচাসচ দহ এচামচ করে জাগা সার 
বাড়িয়ে যাই তখন একট) সময়ে আমরা একটা প্রতিক্রিয়া পাব। 
এইভাবে আমরা যতই মার বাড়াব জমির উর্বরতা ততই বেড়ে যাবে । কিন্ত 
বাড়ার হারটা প্রথমে যেমন ছিল শেষে আর তেমন নেই। একটা সময় 
আনবে যখন সারের পরিমাণ বাড়ানো সত্বেও উর্বরতা বাড়ল না। বোধের 
বেলাতেও ঠিক তেমনি হয়। অতি মৃদু উত্তেজক আমাদের কোনো বোধ 
জাগায় না। ঘরের মধ্যের বহু ছোটখাট শব্দ ও জিনিস প্রায়ই আমাদের 
,চোঁখ ও কানকে এড়িয়ে যায়। তাই উত্তেজককে বোধ জাগানোৰ জন্য একটা 
নির্দিষ্ট সীমায় আসতে হবে। খুব ছোট জিনিস আমাদের চোখে পড়ে না। 


be পু প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


কিন্তু সেটা যদি চক্চকে হয় তাহলে চোখে পড়ে। এইভাবে উত্তেজক বাড়লে 
বোধ বাড়ে। কিন্তু একটা সময় আসে যেখানে উত্তেজক যতই বাড়ুক না 
কেন বোধ আর বাড়ে না। 

ওয়েবার এই বুদ্ধিট। কি অন্থপাতে হয় সেই নিয়ে গবেষণা করেন। 
তিনি দেখলেন যে উত্তেজক ষে পরিমাণে বাড়ে বোধ সে পরিমাণে বাড়ে না। 
বোধের একট! শেষ সীমা আছে। একট! অতি মৃদু আলো জেলে একটা! ছবি 
দেখতে দেওয়া হল। আলোর মাত্রা একটু একটু করে বাড়াতে থাকলে 
ছবিটা একটু একটু করে স্পষ্ট হল। শেষে এমন একট! সময় এল যখন আলে 
যত জোর হল দেখার স্পষ্টতা সেই পরিমাণে আয় বাড়ল না। 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


বিস্যৃতির অন্তরালে 


আমাদের মনের চেতন অংশ ছাড়াও একট! অবচেতন অংশ আছে। 
এ সম্বন্ধে পূর্ণাদ আলোকপাত করেন প্রথম ফ্রয়েড। তিনি, বলেন যে 
চেতন মনটাই আমাদের মনের সবটা নয়। আমাদের মনের সব চিন্তা 
ন্তায়-নীতির অনুশাসন মেনে নেয় না। তাই সব রকমের চিন্তাই 
আমাদের প্রিয় হয় না। আবার এমন অনেক চিন্তা মনে আসে যেগুলে! 
প্ৰিয় হলেও ন্যায় নীতির প্রশ্ন সেগুলোকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে 
দেয় না। এই ধরনের যে সমস্ত চিন্তাকে আমরা জাগতে দিই না তার! 
তাদের আশ্রয় খোঁজে অবচেতন মনের অন্ধকারে । আমাদের বহু নিরুদ্ধ 
কামনা, ভুল, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, স্বণা সব এইখানে এসে জমা হয়। 
মাঝে মাঝে এরা অবচেতনের অন্ধকার ছাড়িয়ে চেতন মানসে এপে উপস্থিত 
হয়। কিন্ত আমর! অধিকাংশ সময়েই তাদের আবার জোর করে অবচেতন 
মনে পাঠিয়ে দিই । প্রকাশের স্থযোগ এরা খুব কম সময়ই পাঁয়। অবচেতন 


বিস্মৃতির অন্তরালে ৮১ 


মানসে এর! নানা জটের স্থষ্টি করে। এর ফলেই নানা রকম বিপর্যয় দেখা দেয়। 
ফ্ৰয়েড এই সব রোগের চিকিৎসা করলেন তার বিখ্যাত মনৌসমীক্ষণ পদ্ধতি 
দিয়ে। আমাদের অনুভূতি গুলে! আপন বহিঃপ্রকাশের পথ না পেয়ে যে জটের 
স্থষ্টি করে, সেই নিরুদ্ধ অন্ুভূতিগুলোর "প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁদের মূল উৎপাটন 
করতে হয় । এই ধরনের রোগের চিকিৎসা! সন্মোহনের মাধ্যমে চলত । ফ্ৰয়েড 
সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের মনের কথা বের করে আনতেন। 
সহানুভূতির স্পর্শে রোগীরা তাদের জীবনের সব কথা খুলে বলে ফেলত। 
ফ্ৰয়েড তার থেকেই রোগের মূল বার করে তাদের অনুভূতির জীবনকে সুস্থ 
করে তুলতেন। একে বল! হয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি বা psychoanalysis. 

অনুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশে বাধা বহু রকম জটের স্থষ্টি করে। 
সাধারণত এই জটগুলোর স্থষ্টি হয় ছোট বেলায়। পরিণত বয়েসেও এরই 
ফলে তাদের আচরণের নানারকম বৈষম্য দেখা যীয়। তোতলামী, বাহাতে 
কাজ কর! ইত্যাদি নানা ধরনের মুদ্রাদৌষের পিছনেও এই ধরনেরই কারণ 
থাঁকে। এই সব বিকৃতিগুলো জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে 
রোগী নিজেই তার কারণ নির্ণয় করতে পারে না। 

আবেগ অনুভূতিকে জোর করে ভুললেও বিপদ, না ভুললেও বিপদ। 
জোর করে ভুলে নানা বিকারের জন্ম, আর না! ভুললেও মান্গষের পাগল হয়ে 
যেতে হয়। কেননা আমাদের শোক দুঃখ সব সময়েই যদি আমাদের মনের 
মধ্যে জেগে বসে থাকে তাহলে আমরা! অস্থির হয়ে উঠতাম। তাই তোলবার 
একটা যুক্তি আছে। তবে সেই ভোলাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিতে 
হবে। জোর করে তাঁকে ভূললে চলবে না। সেইজন্য অন্য কাজে মনোনিবেশ 
করে যে বিষয়টা ভোলা দরকার তা থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। 
গভীর শোকে ধর্মের দিকে মন নিয়ে যাই ভোলার জন্য । ছুঃখকে পরিপূর্ণরূপে 
গ্রহণ করবার মত মানসিক ক্ষমতা যাদের হয় বা থাকে তারাই এসবের হাত 
থেকে রক্ষা পেতে পারে। 


৬ 


ৰু 


চকুদ শ অধ্যায় 


ব্যক্তিত্ব ৫ বিভিন্ন মদ্য] 


শিক্ষার কথা বলিবার আগে শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার । 
প্রত্যেক শিশুর চরিত্রে বা আচরণের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যাঁয়। কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয় তাও লক্ষ্যণীয়। প্রথমে দেখি, 
যে জন্ম নিল তার প্রাণে সঞ্চারিত হল এক নবচেতনা । একে একে ইন্জিয়- 
গুলোর কাজ শুরু হল ও একটা নিদিষ্ট ধারায় সেগুলো কাজ করতে 
লাগল। তারপর বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিশুর অন্তর্জগতে 
চলতে থাকল বিবর্তন, হল বুদ্ধির বিকাশ । এই সামগ্রিক জীবনের পরিচয়ই 
তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় । 

ব্যক্তিত্বের বিবরণ 

ফুলের প্রকৃত পরিচয় তাঁর সৌরভে, তেমন মানুষের পরিচয় তাঁর ব্যক্তিত্বের 
মাধ্যমে । ব্যক্তিত্বকে খণ্ডছিন্ন করে দেখা না গেলেও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ 
উপাদান নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি 
কয়েকটি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এই ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে 
ওঠে। যেমন অধ্যবদায়, আত্মপ্রত্যয়, ক্ষিপ্রতা, স্বাধীনগতি, খাপ খাইয়ে 
চলার শক্তি, চেষ্টার তীব্রতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংযম, আবেগের সামনঞ্জস্ত 
ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের উপাদান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। 
অনেকে ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাত্পর্যের দিকে জোর দিয়েছেন, আবার 
দৈহিক গড়নের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের বিভাগ করেছেন। মানসিক গঠনের 
দিক থেকে যুযঙ্দ (1550৫) ইন্ট্বোভার্ট, এক্ষ্রোভাট ও গ্যাম্বিভাট এই 
তিন ভাগে ব্যক্তিত্বকে ভাগ করেছেন। 

ইন্টেভার্ট হল তারা, যাদের স্বভাব হল আত্মকেন্দ্রিক__কারও সঙ্গে এরা 
সহজে মেশে না। আর এক্ষ্টোভার্ট হল এর ঠিক উণ্টে|--আর এযাম্বিভাট হল 
দুয়ের সংমিশ্রণ । এ-ছাড়| ব্যক্তিত্বের নানা শ্রেণী বিভাগ হয়েছে । 


ব্যক্তিত্বের উপাদান বলে লক্ষ্য করা হয়েছে। 


যেমন__ 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্যা ৮৩ 


এ পৰ্যন্ত প্রায় আঠারে| হাজার ব্যক্তিত্বের উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে ৷ 
উডওয়াৰ্থের মতে ১২টি প্রধান গুণকে ও তাদের বিপরীত দৌষগুলিকে 


মৌলিক গুণ 


১। 
২। 
৩। 
8 
৫ 
৬। 
৭। 
৮ 
৯ 
১৩ | 
১১। 


১২৭? 


আয়াস 

বুদ্ধিমত্তা 

স্থৈষ একাগ্রতা 
নেতৃত্বাভিমান 
মিশুকেভাঁব 
সহানুভূতি 
মাজিতক্লচি 
দায়িতজ্ঞান 
দুঃসাহস 
উদ্যোগ ও তৎপরতা 
আত্মাভিমান 
বিশ্বাসপরায়ণতা 


বিপরীত 
অনমনীয়তা 
বুদ্ধিহীনতা 
অস্থিরতা 
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব 
গুজগুজেভাব 
নির্মমতা 
স্থলরুচি 
দায়িত্বহীনতা 
হিসাবীভাব 
অলসতা 
নিস্তেজভাব 
সংশয়চিত্ততা 


কিন্তু ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তিসত্তীর সামগ্রিক রূপ। তাই এই সামগ্রিক 
প্রকাশকে বুঝতে হলে উপাদান-বিশ্লেষণ করলেই হবে' না । এর জন্যে 


অবচেতন মনেরও সন্ধান নিতে হবে। 


রোজানফ, (Rosneft) মানসিক 


বিকারের প্রবণতার দিক থেকে মানুষকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন 
যেমন নর্মাল, হিন্টেরয়ড, সাইক্লয়েড, সিজয়েড ইত্যাদি । যাঁরা অবচেতন 
মনের সন্ধান নিয়ে ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চান তাদের মধ্যে ফ্ৰয়েড, লিউয়িন্‌, 


মারৈ রসাঁকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


ব্যক্তিত্বের বিবরণ :_ কোনো! এক জনের ব্যক্তিত্বকে বোঝাতে হলে 
হয় বর্ণনা দিয়ে বোৰাতে হয় নতুবা কয়েকটি বিশেষ গুণ দিয়ে বিশোধিত 


৮৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


“ করতে হয়। তাই টাইপ হিসেবে মানুষকে ভাগ করা একটা জনপ্রিয় রীতি 
হয়ে দাড়িয়েছে । যখন কোনো লোককে আমরা বলি দাস্তিক__তাঁর অর্থ 
লোকটার অহঙ্কার আমাদের চোখে পড়ে। একটা মোটামুটি ধারণার ওপর 
ভিত্তি করে এই ?৫57০এ ভাগ করার চেষ্টা। ফলে এই বিবরণ কতটা! 
বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিপূর্ণ তা বলা কঠিন ৷ 


ব্যক্তিত্বের বিকাশ :_ ব্যক্তিত্ব ক্রমশই বিকশিত হয়ে ওঠে । একে 
একে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিত্বের একটি 
দিক জন্মগত, অন্যটি পরিবেশগত । ফলে যে অংশ পরিবেশগত তার স্থষ্ঠ 
বিকাশের জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব অনেক। 
অনেকে চরিত্রকে ব্যক্তিত্ব থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার 
অনেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের নৈতিক দিকটিকে চরিত্র বলে আখ্যা দেন। 
ব্যক্তিত্বের বিচার- ব্যক্তিত্ব নিরূপণের নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
তার মধ্যে কয়েকটির উদ্দাহরণ দেওয়া গেল। যেমন 
(১) কাগজ-পেন্সিল দিয়ে ব্যক্তির অনুরাগ, চি বিশেষ গুণ 
পরীক্ষা করা। 
(২) ছবি প্রভৃতি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্বের বিচার । 
(৩) মৌখিক আলোচন । দ্বারা (10691) ব্যক্তিত্ব নিরূপণ । 
(৪) জীবন-ইতিহাঁস অনুসরণ (case 91230). 
(৫) মনঃসমীক্ষণ (Paychoanalysis) ইত্যাদি । 
ব্যক্তিত্ব কী?_ব্যক্তিত্বকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না, জীবনের 
সামগ্রিক রূপই তার পরিচায়ক ; তবুও তাকে যে কয়েকট| উপাদানে ভাগ 
করা যায় একখা অস্বীকার করা যায় না। যেমন £_ 
ক। বুদ্ধিবৃত্তি। 
খ। আবেগ-উচ্ছ্বাস। 
গ। দৈহিক শক্তি ইত্যাদি। 


A 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্তা ৮৫ 


বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দেখা যায়, প্রত্যেক শিশুরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধির 
সম্পদ আছে, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক । শুধু তাই নয়, প্রাণশক্তি 
দিক থেকেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে । এখন কীভাবে এই পার্থক্যের হিসাব 
নেওয়া যায়, কীভাবে বুদ্ধি অনুযায়ী এদের বিশেষ বিশেষ কাজে লাগানো যায় 
সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে। চেষ্টাও হচ্ছে যাতে করে শ্রেণী-পাঠন ও শিক্ষীপদ্ধতি 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত হয়। 


শিশুর ব্যক্তিত্ব নিরূপণের সমস্যা 


শিশুকে শিক্ষা দেবার আগেই তার বুদ্ধি-বুত্তি ও ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার 
চেষ্টা করাই বোধ হয় বাঞ্চনীয়। কারণ কোন শিশুর মধ্যে কতটা সম্ভাবনা 
আছে তা বিচার করতে হলে জানতে হবে তার রুচি অর্থাৎ কোন বিষয়ে তার 
আগ্রহ বেশী_ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, আত্মপ্রত্যয়, কাধে ক্ষিপ্রতা, মেজাজ, 
সততা ও এমনি নানা রকম গুণাবলী । এই, ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা সার্থক 
করে তুলতে হলে চাই কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ধরা যাক, শিশুর 
কোনে! কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা ও আত্মপ্রত্যয় জানতে হবে, আর এই 
দুইটি গুণ জানতে চাঁওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, দেখা যায়, এই ছুটি 
গুণের উপর শিশুর ভবিষ্যত জীবনের কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
শিশুর ভবিষ্যৎজীবন গড়ে ওঠে কেবল তার শক্তি-সামর্ঘ্যের উপর ভিত্তি 
করেই নয়, তার আগ্রহ ও আসক্তি এগুলোর উপরও নির্ভর করে তার 
সাফল্য । যে, যে-বিষয়ে আগ্রহশীল সে-বিষয়েই স্বভাবতঃ তার কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই জন্য আগ্ৰহ ও আসক্তি নিরূপণের চেষ্টা? করাও 
বোধ হয় শিক্ষকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু কীভাবে এই আসক্তি নিরূপণ 
করা যায় এই কথাই আজ শিক্ষাবিদ্দের বিব্রত করে তুলেছে । অনেক রকম 
পদ্ধতি আছে, যেমন অনেকগুলো! কাজের তালিকা দিয়ে কোন কাজ করতে 
ভালো লাগে তা জেনে নেওয়ার চেষ্টা। অবশ্য এই কাজগুলো এমনভাবে সাজানো 
হয়েছে যে, এক-একটি কাজ এক-একটি দিকের নির্দেশ দেবে; যেমন-_-অভিনয় 


ৰ 


৮৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


করা, এখন যে অভিনয় করা৷ পছন্দ করবে নিশ্চয় বুঝতে হবে তার মধ্যে 
লুকিয়ে আছে একটি শিল্পী-স্থলভ মন ৷ বাগান কর! যার ভালো লাগে বুঝতে 
হবে তাঁর কৃষির দিকে প্রবণতা বা ঝোঁক আছে। তাহলেই প্রশ্ন উঠে যে, 
কটা মূলধাঁরায় মান্থযের রুচিকে ভাগ করাযার়। এবিষয়ে অনেকের অনেক 
রকম মত আছে, তবে ভারতীয় পরিবেশে কাজের স্থবিধার জন্য মানুষের 
রুচিকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! যায় £ 


ক। কলা বা চাক্লকল| | ঘ। যন্ত্রপাতি । 
খ। বিজ্ঞান । ঙ। রুষি। 
গ। ব্যবসা-বাণিজ্য । চ। জ্ঞান আহরণ। 


অনেক রকম পদ্ধতি* থাকলেও সব কয়টি প্রয়োগ করার স্থবিধ| বা স্থযোগ 
হয় না। তবে কয়েকটি পদ্ধতি তার মধ্যে বেছে নেওয়া দরকার | যে, যে- 
বিষয়ে অন্গরাগী সে সে-বিষয়ে যে বেশ কিছু খবর রাখবে এটা খুবই স্বাভাবিক । 
যেম্‌ন যার অনুরাগ আছে কৃষির উপর--তার পক্ষে কোন গাছে কী সার 
দেওয়া উচিত, গাছের গোড়া কোন সময় খুঁড়ে দেওয়| উচিত, কোন গাছ = 
অন্ধকার জায়গায় ভালো হয়, এই রকম সব খবর রাখা সম্তব। এমনি যার 
অনুরাগ আছে সাহিত্য বিষয়ে--সে নিশ্চয় খবর রাখবে, কোন দেশে কে বড় 
কবি, কে কোন কাব্য বা উপন্থান লিখে “নোবেল প্রাইজ” পেয়েছেন ইত্যাদি । 
এই ধরনের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ধর! পড়তে পারে শিক্ষার্থীর খবর জানবার 
প্রবৃত্তির ওপর বা খবরের পরিমাণের ওপর । 

আর একটি পদ্ধতি আছে যেখানে অনেকগুলো কাছের তালিকা দিয়ে 
শিশুকে নির্বাচন করতে বলা হয়। সে-সব কাজের মধ্যে কোন কাঁজ সে 
পছন্দ করে এটা জানবার জন্য তাঁকে অনেক রকম প্রশ্ন অনেক সময় করা হয়। 
যেমন,_ স্থূল থেকে ফিরে এসে তুমি সাধারণতঃ কোন কাজ করে আনন্দ 


পাও? 
* পরিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য | 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্ত নি, 
অনেকে বলেন যে, প্রশ্ন দিয়ে শিশুদের কাছ থেকে তাদের অনুরাগ 
জানবার চেষ্টা, করা বাতুলত| মাত্ৰ । কারণ অনেক সময় প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ 
করবার মতে৷ বুদ্ধি শিশুদের থাকে না, ব বিশ্লেষণ করতে পারলেও সততার 
অভাবে তাঁরা ঠিক উত্তর দেয় না। এইজন্যে প্রশ্ন না দিয়ে সত্যিকারের 
পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে বা অস্থরূপ কোনো পরীক্ষা করে তাঁদের অনুরাগ 
নির্বাচনের চেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন। 
শিশুপ্রকৃতি কেবলই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আরও 
কিছুর উপর | আবেগ, প্রাণধর্ম, অনুভব, মেজাজ ও ভাবদৃষ্টির উপরও শিশুর 
ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। যে-শিশু আবেগ-ধর্মী তাকে সব সময়ই কামনা, 
উচ্ছাস ও উল্লাস আন্দোলিত করে । তবে কি তাকে অস্বাভাবিক বল| হবে? 
মোটেই নয়। প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই আবেগের এলোমেলো স্ৰোতের জন্যে 
কিছু-না-কিছু সাময়িক ঝাড়ঝাঁপটা দেখা দেয়। এর থেকে একেবারে নিস্তার 
পাবার উপায় নেই, তবে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে এদের দিকে তাকাতে হবে 
আর চেষ্টা করতে হবে যাতে সম্ভবমত এইসব কামনা পূর্ণ করা যায়। 
আবেগ-ধৰ্মী শিশুদের মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় ৮₹_ 


ক। সহজেই যারা বিরক্ত হয়। 

খ।. যাঁরা কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে । 
গ। ক্রোধ যাঁদের সহজে অভিভূত করে। 

ঘ। একগুয়ে শিশু । 


ঙ। বৈরুব্যগ্রস্ত শিশু। 
সহজেই যার! বিরক্ত হয় 
লক্ষণ-_এই শ্রেণীর শিশু খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কোনো কিছু 
মুখস্থ করতে দেরি হয় ও কোনো৷ কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে । 


এরা বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমোতে পারে না ও মাথার ওপর সব 
সময় যেন কিছুর বোঝা অন্ুভব করে। এরা ট্রামে-বাসে চাপলে অসুস্থ 


অনুভব করে। 


৮৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


কারণ-_এইসব মানসিক অস্থস্থতাঁর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁয়__ 
হয় শরীরের ওপর অত্যধিক পীড়ন, একটানা একঘেয়ে কাজ করা, কিংবা অন্ত 
কোনো অনেকদিনস্থায়ী ব্যাধি এইরূপ মানসিক অন্ুস্থতাঁকে ডেকে আনে৷ 


করণীয়_ ক্লান্তির ছুটি প্রকার আছে--একটি দৈহিক, একটি মানসিক । 
অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে মানসিক ক্লান্তি দৈহিক ক্লান্তির চেয়ে প্রবল হয়, 
ফলে কাৰ্যক্ষমতার পক্ষে বাধা স্থষ্টি করে। শিক্ষককে সবসময় অবসাঁদের 
কারণগুলো মনে রাখতে হবে এবং নানা প্রকার কাজ দিয়ে শিশুদের প্রাণে 
আনন্দ দিতে হবে। 

শিশুর যে-বিষয়ে বেশী কৌতুহল সে বিষয়েই তাকে কাজ করতে দিতে 
হবে। প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা, মুক্ত বাতাসে মাঝে মাঝে চলাফেরা করতে 
দেওয়া ও কাজের ফাকে ফাঁকে কিছু হালক! ধরনের আনন্দ পরিবেশন এই 
সমস্যাকে দূর করে । 


যার! কারণে অকারণে আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকে 
যে-সব শিশু এই পর্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ যাঁদের মন সব সময় শঙ্কিত তাদের 
চিনতে বেশী দেরি হয় না, কারণ কয়েকটি লক্ষণ গোঁড়া থেকেই এদের মধ্যে ' 
লক্ষ্য করা যায়। 
লক্ষণ- রাত্রের মাঝখানে এরা ভয়ে জড়সড় হয়ে অনেক সময় বিছানায় 
জেগে শুয়ে থাকে । 
এই দলের অনেক শিশুর মধ্যেই তোতলামি দেখা দেয়, আর সে 
তোতলামির কারণ ভয়। 
ঘুমের মাঝখানে অনেক সময় এরা দাতে দাঁতে শব্দ করে। 
ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলে। 
ভয়ের স্বপ্ন দেখে। 
যাঁরা উদ্বেগে ভুগতে থাকে তাদের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা 
যায়, যেমন, একদল আছে যারা নিজেদের প্রাধান্য দেখাতে না পেরে সব 


ব্যক্তিত্ব-ও বিভিন্ন, সমস্যা ৮৪৯ 


সময়ই আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। সব সময়ই তাঁদের চিন্তা__হয়তো তাঁকে কেউ 
অবহেলা করছে কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের কাঁছে তাদের যোগ্য সমাদর হচ্ছে না। 
কারণ-__যাঁদের উদ্বেগ শুধু অপরাধকে কেন্দ্র করে__অর্থাৎ যাঁদের মনে 
সব সময়ই অপরাধের চেতনা_মন তাদের গোড়া থেকেই কুঞ্চিত হয়ে পড়ে 
অভিভাবকদের দোষে, কারণ অভিভাবকদের সব সময় বাধা-নিষেধ তাদের 
মনের স্বাভাবিক গতিকে খর্ব করে দেয়। 
এই অপরাঁধ-চেতনা ছাড়াও আর এক রকম উদ্বেগ এদের মধ্যে লক্ষ্য করা 
যায়, সে হচ্ছে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া অবহেলার জন্যে । হয় তার মনে 
হয়, তাকে বুঝি দেখতে খারাপ, না হয়, এমনি আরও হীনতাবোধ ৷ 
এই ধরনের শিশু খুব বেশী দেখা না গেলেও এদের সংখ্যা ক্রমশঃই যেন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগুন ও রক্তপাতের ভয় এবং এমনি আরও অনেক ভয় এদের 
জড়সড় করে তোলে তাই এদের নিয়ে প্রবল সমস্ত৷ ৷ 
করণীয়__এই ধরনের শিশুদের নিয়ে শিক্ষককে খুব সতর্ক হতে হবে, 
কারণ অল্প একটু উপেক্ষা বা অসতর্কতা অনেক সময় অনেক অনর্থ ডেকে 


আনতে পারে। 
এমন কোনো অবস্থার স্থষ্টি করা উচিত নয় যাতে শিশুর মনে ভীতির 


সঞ্চার হয়। 
যাতে আবেগ বা উত্তেজন| দেখা যায় এমনি কোনো ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে 


বর্জন করা উচিত। 
শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে ভয়ের কিছুই নেই ; অন্য সব শিশুর মতো! 


তাঁকেও বুক ফুলিয়ে চলতে হবে, তারও জগতে বীঁচবার অধিকার আছে। 
মোট কথা৷ একটা দরদী প্রাণের স্পর্শই হচ্ছে শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন । 
ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে 
লক্ষণ-ক্রোধই যাদের মনকে সব সময় অভিভূত করে, যাঁদের মেজাজ 
সব সময়ই রুক্ম, তাদের বুঝতে হলে তার কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন । 


৯০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


এই ক্রোধ নানা রূপে দেখা দেয়, যেমন--একটি শিশু যা পায় তাকে 
কামড়াতে চেষ্টা করে, ছিড়ে ফেলে একাকার করার চেষ্টা করে। হাতের 
জিনিস চুরমার করে ভেঙে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হয়। লোকজন দেখলে তাঁরা 
কীভাবে তাদের অস্থবিধ৷ করবে বা আঘাত করবে এই জন্যে সচেষ্ট হয়। 
ধ্বংসের প্রতি একটা আকর্ষণ যেন এদের মনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে 
ওঠে। ৮ 

আর একদল আছে যার! ধ্বংস না করলেও মনে মনে জিনিস ভাঙবার 
চুরবার জন্য সব সময় একটা প্রবল বাসন! পোষণ করে। 

কারণ-__অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সব শিশুরা প্রথম জীবনে অত্যন্ত 
বেশী আদর পেয়েছে এবং তার ফলে তাদের আবদারে মনোভাব এসে 
গেছে। 

এদের পরিবারে হয়তো সব সময় অশান্তি গোলমাল ঝগড়াঝাঁটি লেগে 
থাকে ও তার ফলে ছেলেবেল থেকেই মন এদের বিগড়ে যাঁয়। 

করণীয়__কারণ বিশ্লেষণ করার পরই যে-স্থযোগ থেকে শিশু বঞ্চিত 
হয়েছে সম্ভবমত তাঁকে সেই স্বযোগ বা স্নেহ দিতে পারলে ভালো! হয়। শুধু 
তাই নয়, বিশৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার জন্যে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে 
হবে যে যা সুন্দর তাকে উপভোগ করতে গেলে চাই সংযম। এইভাবে শিশুর 
মনে দাগ কাটতে পারলে, ভালোর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারলে ক্রমশঃই 


শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমে যাবে। 


একগুঁয়ে শিশু 
এই ধরনের শিশুর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী, কারণ এদের মধ্যে 
অনেক সময় বিরাট সম্ভাবন| দেখা যায় এবং যত্ব ও পরিচালনার অভাবে সে- - 
সম্ভাবনা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। । 
লক্ষণ--এই সব শিশু সাধারণতঃ দেরি করে স্থলে আসে, আঙুলের নখ 
কামড়াতে থাকে, অন্যের বিরক্তি আনবার চেষ্টা করে এবং সাধারণতঃ বেশী 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্থ! ৯১ 


কথা বলে। প্রাধান্য বিস্তারের একটা অদম্য আকাজ্ক| এদের মধ্যে প্রবল রূপ 
নিয়ে দেখা দেয়, তাই যেখানেই বিধি-নিষেধ তাঁর বিরুদ্ধেই এরা বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠে । 
কারণ-_ মনের অন্তদ্বন্দ এইরূপ আচরণের প্রধান কাঁরণ। একদিকে 
বাধা-নিষেধ আর একদিকে মনের স্বাভাবিক গতি, এই দুয়ের মাঝে যখন 
সংঘাত বাঁধে তখনি এদের আচরণের বিকৃতি দেখ! দেয়, আর পরিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাওয়াতে না পেরে শিশু হয়ে ওঠে বেপরৌয়া। এর ফলেই এদের 
আচরণ সমাজ-বিভ্রোহী হয়ে দেখা দেয়। 
করণীয়__যাদের মধ্যে এই রকম একপুয়েমি দেখা যায় তাদের সংশোধন 
করতে গেলে চাই শিক্ষকের কৌশলী মন। যেমন-_ে-শিশু খুব বেশী 
নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করতে চায়, তাকে কোনো। কিছু দল বা সভ| গড়বার 
স্থযোগ দিতে হবে। যাঁর মধ্যে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি খুব বেশী, তাকে 
মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঝগড়া করবার অবকাশ দিতে হবে। এমনি ভাবে 
তাঁর আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মোড় ঘুরিয়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকার 
দেখা যায়। . 
বৈক্লুব্যগ্ৰস্ত শিশু : 
যে-সব শিশুদের মধ্যে দৈহিক কিছু বৈক্লুব্য দেখা যায় তাদের নিয়েও সমস্ত 
কম নয়। এই সব দৈহিক বৈক্লব্য নানারূপে প্রকাশ পায় 2 
লক্ষণ__চলাফেরাঁর মধ্যে জড়তা । 
কথা বলবার শক্তি হারানো ৷ 
অন্ধ বা বধির হয়ে যাঁওয়া। 
স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তি । 
কারণ--দৈহিক বিকৃতির মূলে অনেক সময় মনের প্রভাবও লক্ষ্য করা 
ষায়। তাই যাঁরা কেবল দেহতত্বের জ্ঞান নিয়ে এই সব রোগ সারাতে চান 
তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব অনেক সময় 


৯২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


পক্ষাঘাতের আংশিক কারণ হয়ে দাড়ায় একথা আজ অনেকেই বুঝাতে শুরু 
করেছেন। 

আকস্মিক কোনো মানসিক আঘাত বা আবেগের দিক থেকে কোনো 
বিশৃঙ্খল! অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনেক সময় এই বিক্ৃতিকে.ডেকে আনে । 

অপ্রত্যাশিত কোনো আলোকের বন্যা, বিপুল কোনো শব্-তরঙ্ গ্রহণ 
করতে যদি মনের প্রস্তুতি না থাকে তবে দৈহিক কারণ ছাড়াও এই বিকৃতি 
ঘটতে দেখা যায়। 

বিস্বতির প্রধান কারণ মানুষের মনের নির্দিষ্ট ধারকত| ও সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতা । আমর! যা ভুলতে চাই তাই ভুলি, এমনি একটা কথা আজ 
মনোবিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন ৷ অর্থাৎ য৷ আমাদের কাছে অগ্রীতিকর, 
যে-অভিজ্ঞত। আমাদের কাছে তিক্ত, তা মনের গহনে ঠাই পেলেও, 


চেতনালোকে তার কোনো ঠাই হয় না। এই জন্যই শিশুদের মধ্যে যখন চরম 
বিস্মৃতি দেখ! দেয়, তখন সেই স্থৃতিলোপের কারণগুলো একে একে বিশ্লেষণ 
করতে হবে । 


অনেক সময় বড় রোগের পর, মানসিক আঘাতের পর ব| বিরাট 
অন্তদ্বন্দ্বের পর স্মৃতির বিলুপ্তি দেখা যায়। হয়তো মানুষের মন মৃক্তি খুঁজতে 
চায় বাস্তবের সংঘাত থেকে, তাই স্মৃতির রাজ্যে ভাঙাগড়। শুরু হয়ে যায় এবং 
এমন এক সময় আসে, যখন ঘটনার স্ৰোত মনের বালুচরে কোনো রেখাপাতও 
করে না। 

করণীয়-__মনস্তাত্বিক ফ্রয়েড বলেছেন যে, অবচেতন মনের অন্তরালে এমন 
অনেক সংঘাত দেখা দেয় যার প্রতিক্রিয়া ভয়ানক রূপ নেয়। এই সব 
প্রতিক্রিয়ার ফলেই নাকি নানা বিরতি ও বৈক্লব্য স্থচিত হয় । এই সব সমস্তার 
সমাধান করতে হলে চাই মনঃপমীক্ষণ অর্থাৎ মনের মাঝখানে ডুব দিয়ে রোগীর 
সমস্যার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা। এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করে 
তুলতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন রোগীর বিশ্বাসভাজন হওয়| ৷ সঙ্গে সঙ্গে 
রোগীকে সহানুভূতি দিয়ে শাসন করতে.হবে ও এক সময় দেখা যাবে যখন 
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রোগী তাঁর সব কিছুই খুলে বলবে কোনো কিছু গোপন না রেখে সেই 
ফেলে-আঁসা দিনগুলির ইতিবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে চিকিৎসার 
মূলক্ুত্রটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেক রোগী, ডাক্তার বা 
শিক্ষকের সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যাঁয়। এই অবস্থায় বুঝতে হবে রোগীর মনের 
আঘাতের কথা, অভিমানের কথা, আর তাকে সাহায্য করতে হবে সুস্থ 


সবল মন ফিরে পেতে । 
মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্যা 


যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক স্বস্থতা 
ব| মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত অপরিহাধ। সচেতন অন্ন- 
ভূতিকে নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগত গড়ে ওঠে না। কারণ, অবচেতন 
মনের প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল। রুদ্ধ কামনা ও অনুভূতি 
চেতন-মানসে মুক্তি না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে । তাই এই 
বিস্বৃতির অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন করে থাকে, আমাদের মনের 
অনেক কিছু আকাঁজ্ষ। ও কামনা । মনের গহনে তারা ডাক দিতে থাকে, 
শান ও অহশাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প নিয়ে। 


শেষে এই রকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যখন প্রবল দীপ নেয়, তখন তাদের 
রা সম্ভব হয় ন! ৷ তখনি নানা অনথের স্বষ্টি হয়। নানা উত্তেজনার 


সুসংহত ক 
ফলে দেখা দেয় “হিষ্টিরিয়া” প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি । ফ্ৰয়েডের মতে যৌন 
আকাজ্ষার অতৃপ্তি সব রকম মানসিক বিকারের মূল কারণ। তাই মান্গষের 


আদিম প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না 
র ও জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এই জট খুলতে 
না পারলে রোগ সারানো মুশকিল হয়। সম্মোহন-পদ্ধতিকে ফ্ৰয়েড স্বীকার 
করলেও তিনি বুঝেছিলেন যে, এর মধ্যে কয়েকটি ক্রটি রয়েছে। তাই সে 
পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে-পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, তা হল রোগীর মনের 
সব কিছু খবর নিয়ে তাকে আরাম দেবার চেষ্টা। যা তুচ্ছ, যা অশ্লীল, 


সামাজিক বুদ্ধি যি 
পারে, তবে নানা বিকা 
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তাকেও বলতে বল৷ চলে রোগীর মনের প্রতি সহাম্ভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে 
তাকালে । 4 

নানারূপ সমস্যা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে । ফলে নানারূপ 
জটিলতার স্থষ্টি । কিন্তু এদের মূলে একটি কামভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। শিশু 
অনেক সময় আপনাকেই বেশী ভালোবাসে ও আপনার দেহকে নিয়েই নিজের 
কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্ৰেমেই সে মাতোয়ারা। তাই 
খেলাধুলা সব রকম তার নিজেকে নিয়েই । এই স্তরে আত্মরতির আকাজ্ফা 
প্রবল হয়। 

একে একে যৌবনের উদগম হবার সঙ্গে সঙ্গে সমলিঙ্গ কাম দেখা দেয়। 
এই সময় তাই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সে নিজেরই লিঙ্গের প্রতি 
বিশেষ সজাগ । ফ্রয়েডের মতে শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে, 
এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই যত অনর্থের স্থচন| । আজ যে-সব 
বিকার দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হল, এই শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বা 
সহজাত প্রবৃত্তিকে বাঞ্চনীয় নির্দিষ্ট মানসিক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা । 
ফলে প্ররুত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে নানারপ বিকৃতি দেখা দেয়। 
কেবল এই সব মানসিক বিকারই নয়, বুদ্ধিহীনত| বা বৈক্লব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রবল সমস্তারূপে দেখ! দিয়েছে । এর কারণ বিশ্লেণ করলে দেখা যাবে যে, 
এর মূলে আছে মানসিক দুর্বলত! ও চিত্তবিক্ষোভ ৷ 

অনেক সময় আবেগ ও উদ্দাম উচ্ছাস শিক্ষার্থীর মনকে বিরত করে 
তোলে । কোনে! অঙ্গবিকার, যেমন তোতলামি, বামহাতে কাজ করবার 
প্রবণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখ| দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ 
মুক্তির আস্বাদ পায় তখন, যখন সে রূঢ় বাস্তবের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে কল্পনার 
আশ্রয় নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার জন্ম । এই বাস্তব থেকে 
পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী। 
কখনও কোনো কিছু খারাপ জেনেও সে তাকে স্বীকার না করে পারে না। 
কখনও আবার কাজটির সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায় ও নানারপ কৌশল 
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অবলম্বন করে। কখনও বা সে আত্মসমৰ্পন করে, আবার কখনও নিজের দোষ 
পরের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে বলে projection, 
rationalisation ও defence mechanism. 

শিক্ষকের কাজ ঃ--শিশুদের সমস্তা-সমাধানের ব্যাপারে সমাধান 
খুঁজতে হলে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে শিশুর অন্ত দ্বন্দের সংবাদ নেওয়া, 
তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাপ! দিয়ে জয় করে নিয়ে তার মনের খবর জেনে 
সমস্তা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা । তাঁর রুদ্ধ কামনার যথাসম্ভব মুক্তি 
দেওয়| ও সথশিক্ষার সাহায্যে শিশুর স্বাভাবিক মনকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব 
শিক্ষকের ওপর | 

পিছিয়ে-পড়া শিশু-- অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই পিছিয়ে- 
পড়া শিশু এক সমস্তা। কেবল লেখাপড়াঁতেই নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা সমাজে, কেউ বা 
বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে । 

এই পিছিয়ে পড়া তা হলে নানা রকমের হতে পারে_আর এর কারণও 
একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ ও ফলে তাঁর 
কারণও বিভিন্ন। 

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যাঁয়। কেউ অধ্যবসাঁয়ী, 
কেউ নয়, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন ৷ 
শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্ৰ্য লক্ষ্য কর! গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ 
অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে । কয়েকজন বা চঞ্চল ও স্থৈষহীন। 
এই পিছিয়ে-পড়া শিশুর দল অন্গপাঁতে সংখ্যায় কিছু কম হলেও এদের নিয়ে 
সমস্ত। বড় প্রবল । 

তবে সাধারণতঃ যে-সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের 
মধ্যে নীচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায় £__ 

(ক) মনোনিবেশ করার শক্তির দৈন্য । 

(খ) কোনো বিশেষ সমাবেশে ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব । 
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(গ) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ শক্তি । 

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাবার অক্ষমতা ৷ 

(৬) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবার ক্ষমতার অভাব । 

(চ) নৃতন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি । 

(ছ) কোনে কিছু শিখতে অসম্ভব দেরি কর! ও তাড়াতাড়ি ভূলে যাওয়া 
ইত্যাদি। 


এ ছাড়াও শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলেও বোবা যায়, 
শিশু কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখ! যায় যে কোনো শিশু সব বিষয়েই 
পিছিয়ে পড়েছে, তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন । 
কিন্তু এ ছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সাৰ্থকত| আছে। পিছিয়ে-পড়া 
ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কী কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তাঁর 
কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন । নানা কারণে এই সমস্তার উদ্ভব হতে পারে-_- 

(১) বুদ্ধিহীনতা । 

(২) বিষয়াহ্লরাগের অভাব । 

(৩) কোনে বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব__যথা, অধ্যবপায়- 
হীনতা, আত্ম প্রত্যয়ের অভাব । 

(৪) বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি ৷ 

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈক্লব্য। 

তাই কোনো! সমাধান খুঁজবার আগে মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে: 
হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতিকার করতে হবে । 

যদি দেখ! যায় যে, কোনো জন্মগত বুদ্ধিহীনতা৷ বা মানসিক ও দৈহিক 
বৈক্রব্য এর জন্যে দায়ী, তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে 
সম্ভবপর নয়। বিশেষ কোনে। বিদ্যালয়ে যেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে 
সেখানে এই সমস্তার আংশিক সমাধান হতে পাঁরে। তবে স্থখের বিষয় 
পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্য খুবই কম। 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্তা ৯৭ 


তবে পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। এর জন্তে পিতা- 
মাতা অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তারা প্রথম ভতির সময়ে 
তাদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভক্তি 
করবার জন্যে উপরোধ ও অশ্ররোধ করেন। ফলে ক্রমশ ভিত্তি দুৰ্বল হয়ে 
পড়ে ও ক্রমশ শিশু পেছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কতব্য, শিশুর 
যোগ্যতা বুঝে অনুরূপ শ্রেণীতে ভতি করা। তারপর বসরান্তে উচু শ্রেণীতে 
উঠবার সময়ও অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অন্থরোধে উঠিয়ে 
দিতে হয়। এতে এই সমস্তা আরও জটিল হয়ে ওঠে । 

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠছে তার অন্যতম কারণ 
প্রতিকূল পরিবেশ। চারিদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে ওঠে । 
ফলে শিক্ষার্থীর পাঠাঙ্গরাঁগ ক্রমশই কমে আসে । সমাজে উজ্জল আদর্শের 
অভাব এই বিক্ষেপের অন্যতম কারণ। 


কিভাবে এন্স সমাধান হে পাতে? 


অভিভাবক ও পিতামাতার কর্তব্য_বাড়িতে শিশু যাতে পিতামাতার 
কাছ থেকে আদর-ঘত্ব পায়, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আবেগ, উচ্ছাস, কৌতুক, কৌতূহলকে মর্যাদা না 
দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যদি আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া 
হয় ও তার কৌতুহলী মনকে দমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার 
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দিতে পারে বা অন্ত কোন বৈরুব্য দেখা 
দিতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়া-পাঁওয়া ও 
আগ্রহ-আকাজ্জার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা । শিশু কোন্‌ কাজ করতে ভাল- 
বাসে, কোন্দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন কাজে সে লেগে থাকতে 
পারে কিন|--এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অহযায়ী উপদেশ নিৰ্দেশ দেবারও 
a 


৯৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


প্রয়োজন ৷ শিশুর সামনে সব সময়ে একটি উজ্জল আদর্শ তুলে ধরতে 
হবে এবং তাঁর যেদিকে প্রবণত| সেদিকে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য 
করতে হবে। 

তৃতীয়ত, শিশুকে ছোট বলে অসম্মান করলে চলবে না। তার ব্যক্তিত্বের 
যোগ্য সন্মান দেওয়া প্রয়োজন । তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হল তাকে 
কাজে উত্সাহ দেওয়া, নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া । 
আঁর শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে যে-সব সমস্তার উদ্ভব হচ্ছে, তার মূল 
কারণ হল অভিভাবকদের উপেক্ষা 

শিশু কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হল পিতামাতা অভিভাবকদের সঙ্গ ও 
সান্নিধ্য! তাই সেই অভাব যে-কোনো! ভাবেই পূরণ কর! দরকার । যদি 
অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি মাতাপিতা৷ ও 
সন্তানের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনও খর্ব হতে 
পারে না। তাই বাড়িতে শিশু যদি প্রসন্ন মনে অনুকুল পরিবেশে আনন্দের 
সঙ্গে পড়তে পায়, তবে তার পাঠের প্রতি অন্রাগ বেড়ে উঠবে; পাঠের 
বিষয়বন্তকে গল্প, খেলা ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস 
করে তুলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই প্রয়োজন । 


বিপ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য 


(ক) কোনো! শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভরতি করা ও শ্রেণীতে 
উঠবার সময় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রধান শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য ৷ 

(থ) যারা তা সত্বেও পেছিয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা ও 
কারণ নির্ধারণ করা। অবশ্য এর জন্যে অভিক্ষার প্রয়োজন । 

(গ) যে যে-বিষয়ে পেছিয়ে আছে সে-বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ যত্র নেওয়া 
এবং বিষয়-ভেদে ছোটি ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি 
অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া ৷ 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সমস্যা ৯৯ 


এই সব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা 
করতে হবে। এই সব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দিক- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 

সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিত্র্যময় ও আনন্দপূর্ণ করে 
তুলতে হবে। 

শিক্ষকের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখা আর একটি বিশেষ 
প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি, সুবিধা অস্থবিধ! ও উন্নতির সম্পর্কে 
পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্তা সমাধানের পথে সহায়তা করে । 

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভিক্ষীর প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর 
বুদ্ধিবৃততি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হলে অভিক্ষার প্রয়োজন ৷ তাছাড়া 
কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের কোন অংশে দুর্বল তা জানতে হলেও এই 
উদ্দেশ্যে প্রণীত অভিক্ষীর (]১188005810 16869) প্রয়োজন। যেমন কোনে 
শিক্ষার্থী যদি ইংরাঁজীতে দুর্বল হয়, তবে তার দুর্বলতা কী কী কারণে হতে 
পারে তা এই অভিক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। কারও হয়ত বৰ্ণাশুদ্ধি 
বেশী হয় বলেই ইংরাজীতে দুৰ্বলত| কারও বা বাক্যবিন্তাসে অক্ষমতার জন্তে 
বিষয়বস্তর জ্ঞান কাজে লাগে না। 


পরিশিষ্ট অংশে অভিক্ষা দ্ৰষ্টব্য । 


শিক্ষার্থীর বিগ্ভালয় থেকে পলায়ন 


গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পারিপাশ্থিক অবস্থায় যখন শিশু তার স্বতঃস্ফৰ্ত 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তবিকৃতি দেখা দেয়। 
সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক ৷ 
এই চিত্তবিকৃতি বা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিই শিশুকে বিদ্যালয় থেকে পলায়নের 
অন্প্রেরণা যোগায়। 


১০০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


বিদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত 
কারণগুলিই প্রধানতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী £-= 

(১) পরিবেশ__পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও আঞ্চলিক 
প্রভাব। অস্বাভাবিক পরিবেশে শিশু স্বভাবতই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে 
এবং কতগুলি নীতিবিরুদ্ধ অভ্যাস ক্রমশ তাকে আকর্ষণ করে। 

(২) মানসিক সংঘাত-_বিভিন্নমুখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাসন! 
প্রাধান্য লাভ করে এবং তাহা চরিতার্থ না হওয়ায় শিশুর চিন্তাধারা লক্ষ্যভষ্ট 
হয়ে পড়ে | 

(৩) অসংহত ব্যক্তিত্ব-শিশু তার নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ না৷ 
পেয়ে ক্রমশই মনের সন্তুষ্টি ও স্বাভাবিকত| হারিয়ে ফেলে । এ থেকেই 
নানারকম ছুর্মতি তার মনে বাপা বাধে এবং কির বহিঃপ্রকাঁশের স্নযোগ৷ 
দিতে সচেষ্ট হয়। 

(৪) বয়ঃনদ্ধিজনিত আকাশ-কুন্থম কল্পনা__বয়ঃসন্ধিক্ষণই শিশুর জীবনের 
এক ভয়ঙ্কর সময় ; এই সময়ে তার মনে বহুবিধ অস্বাভাবিক, অবান্তর ও' 
নিষেধাত্মক চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে । সে যেন নিজেকে ঠিক ভাবে 
কোথায় খাপ খাওয়াতে পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্ত্য 
কোনে! কারণে অন্যায় কাজ করে থাকে । 

(৫) নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা_শিশু অনেক সময় নিজেকে অপরের 
সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে এবং এ থেকে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন এবং 
অপরাপর হীনপ্রবৃত্তি তার মনে জাগে । 

(৬) বাড়ি বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি--কারণে অকারণে শিশুর 
মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয়--ত| হলেও এরূপ কয়েকটি ছুরভিসন্ধির আশ্রয় 
নিতে পারে। 

(৭) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব- বিগ্ভালয়ের প্রতি শিশুর যদি 
প্রবল আকৰ্ষণ না থাকে তা হলে স্বভাবতই তার মনে হবে কী ভাবে বা কখন, 
সে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে ৷ 
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(৮) বাহিরের আকর্ষণ__পিনেমা, খেলাধূলা ইত্যাদি বাহিরের অধিকতর 
প্রবল আকর্ষণও অনেক সময় শিশুকে এরূপ কার্ধে প্ররোচিত করে। 

(৯) সময়-স্থচীর ক্রটিঁ_একঘেয়ে আনন্দহীন সময়-স্চীর প্রভাবও 
শিশুকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে--যার ফলে বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত 
কিছুই তার কাছে বিসদূশ ও প্রাণহীন মনে হয়। 

সমস্যার সমাধানকল্লে নিয়রূপ ব্যবস্থা কর! যেতে পারে । 

১। বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নতি সাধন | 

(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকৰ্ষণীয় করে তুলতে 
হবে। 

(খ) শিশুর প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং 
তাকে তাঁর জীবনপথে উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণ! দান করতে হবে । 

(গ) বিদ্যালয়ে সমগোঠী গঠন করে বিভিন্ন উতৎ্সব-অন্ষ্ঠানের মাধ্যমে 
শিশুকে প্রচুর আনন্দ ও বাক্তিত্ব বিকাশের জন্য সুযোগ দান করতে হবে। 

২।  শিক্ষক-অভিভাঁবক| সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা 
শিশুর উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়াস পেতে হবে। 

৩। বিগ্ভালয়-জীবনেই নীতিশিক্ষার বাস্তব রূপাঁয়ণ করতে হবে। প্রার্থনা 
সভা, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। 

৪ | সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে । বিছ্যালয়েই 
সমাজের গঠনপ্রণাঁলী কার্ধের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে ৷ 

৫ । শিশুর জীবনে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 


মিথ্যা কথা বল৷ 


চিত্তবিকৃতির আর একটি বহিঃপ্রকাশ “মিথ্যা কথা বলা”। জেনে বা না 
জেনে সত্যকে এড়িয়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা ৷ সাধারণত 
ছুই প্রকারের মিথ্যাবলা দেখা যায়--(ক) সাময়িক ভাবে মিথ্যা বলা, 
(খ) অভ্যাসবশে মিথ্যা বলা। 
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সাময়িকভাবে মিথ্যা বলা__যখন কারণে বা অকারণে মিথ্যা বলা 
অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তখন আমাদের হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ 
কিছ থাকে না। 


শিশুর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কাঁরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁরণগুলি 
হল-_ 

(১) শিশু সাময়িক শাস্তি সমস্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাঁবাঁর জন্য 
চেষ্টা করে। 


(২) পারিবারিক সমস্যা শিশুর জীবনে জড়িত হয়ে পড়ে এবং বিক্ুত 
পরিবেশ থেকে কোনোরূপ স্থশিক্ষাই সে লাভ করতে পারে না। ফলে 
তার চিন্তাধারা উন্টোপথেই ধাবিত হয় ৷ 

(৩) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ তাঁর মনঃপূত নয় বলেই তার মনে 
ধিক্কার আসে এবং সে বিরুতরুচির আশ্রয় গ্রহণ করে । 

(৪) মনের তীব্র বাপনা চরিতার্থ করতে না পেরেও শিশুর মনে 
অস্বাভাবিকতা আসে এবং এই থেকেই নানারূপ কদর্য অভ্যাসের ্থাষ্টি হয়। 

(৫) অনেক সময় ভালো-মন্দ বিচাঁর-শক্তির অভাবেও শিশু মিথ্যা কথা 
বলে। 

(৬) কোনো কোনো শিশু কৌতুক স্থঞ্জি করেই আনন্দ বা বাহবা পাবার 
প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয় । 3 

(৭) নিজের দুর্বলতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও দেখা যায় 
শিশু মিথ্যা কথা বলে ৷ 

(৮) লঙ্জ| ও ভীতিও শিশুকে এরূপ প্ররোচনা দেয়। 

এর সমাধানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে-_ 

১। (ক) এর সমাধানকল্পে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা 


বেশী। শিশুর প্রতি সহান্গভূতিমূলক ব্যবহার শিশুকে অনেকটা সৎপথে 
পরিচালিত করতে সহায়তা করে । 
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(খ) শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে শিশুর প্রতি উপযুক্ত যত্ব 
নেবাঁর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে । ৷ 

২। বিদ্ধালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিশুকে অংশ গ্রহণ করতে 
সুযোগ দিতে হবে। শিশু যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাছাড়া শিশুকে বিভিন্ন কার্ষে ব্যাপৃত রেখে দিলে তার 
কাৰ্যধার| ও চিন্তাধারাও পরিবর্তন সম্ভবপর । 

বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ- শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের 
শৃঙ্খলা বুবি--(১) বাহক (২) আত্মিক (স্বতঃক্ষ,্ত )। বর্তমানে এই 
আত্মিক শৃঙ্খলাবৌধের উপরই বেশী রকম জোর দেওয়া হয়ে থাকে কারণ 
বাহ্যিক শৃঙ্খলা শিশুর উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়| হয়--এবং এর ফলে 
শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে, বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তাঁর মনে 
এনে দেয় একগুয়েমি, এ থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল ৷ 

শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নান! কারণে £_ 

(১) হুষ্ঠ পরিবেশের অভাব--কদধ পরিবেশে শিশুর রুচিরও অবনতি 
ঘটতে বেশী সময় লাগে না। দিনের পর দিন সে একে একে স্বাতাবিকতা 
থেকে দুরে চলে' যায় এবং মন পূর্ণ হয়ে যায় কদর্য আকাক্কায় ৷ 

(২) বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি-_পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে জটিলতা ও 
সমস্তা, বিশ্ব তথা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে । এই সব জটিলতা! ও 
সমস্তার মধ্য থেকেই শিশুর অবনতি ঘটে। 

(৩) গৃহ--সামাজিক পরিবেশ শিশুর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাঁত 
করে। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই পরিবেশ বর্তমানে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের 
অনুকূলে নয় । 

(৭) অস্বাভাবিক বা অগ্রীতিকর বিগ্ভালয়-পরিবেশ এই বিশৃঙ্খলতার জন্য 
বিশেষভাবে দায়ী | শিশুর চোখে বিদ্যালয় যদি অস্থন্দৱ ও অপ্রীতিকর হয় 
তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে বিশৃঙ্খল 


হয়ে ওঠে । 
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(৫) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেই আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী 
করা যেতে পারে | সমাজে ধর্মীনষ্টানের ক্রম-অপসরণের ফলে নৈতিক শিক্ষা ৷ 
শিশুর কাছে অনেকাংশেই অজ্ঞাত থেকে যায়। 

(৬) বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন থেকে শিশু তিলে তিলে বিশৃঙ্খলতার 
অভ্যাস গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয় জীবনেও সেটির প্রকাশ করে । 

(৭) গুরুভার পাঠ্যস্থচী_ বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যস্থচী শিশুর দেহ ও 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

(৮) ছাত্রসংখ্যার আধিক্যবশত প্রতোক শিশুর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবহেলিত শিশু অনেক সময় বিশৃঙ্খল 
হয়ে পড়ে। 

(৯) বর্তমান পরীক্ষা! বাবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যায়-- 
কেননা শিশু পরীক্ষায় কৃতকাৰ্য হবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করতে চায় 
শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশী থাকে না। 

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি অনেক সময় ক্রটিপূর্ণ থাকে--তখন শিশু পাঠে না 
পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক, তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে । 

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রীষ্ট্রের অপাফল্য 
এর জন্য দায়ী করা যায়। শিশু পাঠে আগ্রহ দেখায় ন! বা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে 
কারণ সে জানে শিক্ষালাভ করেও তার হয়ত বেকার হয়ে থাকতে হবে। 

বিশৃঙ্খলতা দূর করতে হলে নিক্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে__ 

(১) গৃহ ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সুস্থ 
পরিবেশে শিশু দেহে ও মনে স্বভাবতই স্বস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাঁস বর্জন 
করে। 

(২) বিদ্যালয় জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় করে তুলতে 
হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিশুর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমপ্ডিত করতে হবে__ 
তবেই শিশু বিদ্যালয়কে নিজের বলে সহজে গ্রহণ করতে পারবে এবং বিগ্যালয়ে 
নিজেকে সহজেই সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে । 


বুদ্ধি ও বুদ্ধির স্বরূপ ১০৫ 
বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা, উত্সব, অভিনয়, তর্কসভা, আলোচনাসভা, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুকে আত্মপ্রকীশের সুযোগ দিতে হবে । 

(৩) শিক্ষা পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দূর করতে হবে; পাঠকে সরল ও 
সুন্দর করে তুলে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। 

(৪) প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে--তবেই প্রত্যেক 
শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হবে এবং সে অবহেলিত হবে না। 

(৫) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে__নচে এ দুরূহ কাজ দুরহ-ই থেকে 
যাবে। & 

(৬) শিশুর প্রতি সহানুভূতি ও আস্থা প্রদর্শন করতে হবে । 

(৭) বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
কাজের দায়িত্ব যদি শিশুর উপরে দেওয়া যায় তবে দায়িত্ববোধই তাকে ক্ৰমশ 


সুশৃঙ্খল করে তুলবে। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


বুদ্ধি ও বুদ্ধির বর 


বুদ্ধি কী, এই প্রশ্নটি আপাতত অর্থহীন বলে মনে হয়। বুদ্ধি ও ধী 
সমাৰ্থক কেউ কাউকে নির্বোধ বলে গালি দিলে সে. অপমান বোধ 
করে। আমরা বুদ্ধির গর্ব করি বটে কিন্তু বুদ্ধি প্ৰকৃতপক্ষে কী তা জানি না, 
এবং নিজে কতটুকু বুদ্ধিমান তারও সঠিক উত্তর দিতে পারি না। এরূপ ঘটে 
কেন? কারণ বুদ্ধি বা ধী পরিমাপের নিভূল স্থচকের অভাবেই এরূপ ঘটে 
থাকে । আমর! বলি, এ ব্যক্তি খুব চালাক-চতুর, চটপটে ; বুদ্ধিমান ও 
ধীসম্পন্ন; এ ব্যক্তি মাঝামাঝি রকমের বুদ্ধিমান, চালাক বা চতুর; আর এ 
ব্যক্তি একেবারে বোকা, হাবা, বুদ্ধিহীন। এভাবে সাধারণ, অসাধারণ 


১০৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


বিশেষণ দিয়ে আমরা ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি সম্বন্ধে মতামত” প্রকাশ করে 
থাকি। কথায়, কাজে, ব্যবহারে, চলন-চালনে, পারিপার্থিক ও পরিবেশের 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার নিপুণতা বা ক্ষিপ্রতায় বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে থাকে। 
এই বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই বুদ্ধির বিচার বা পরিমাপের একমাত্ৰ 
সহায়ক। কিন্তু খাটি, অমিশ্রিত, মৌলিক বুদ্ধি কী এটাই হল প্রশ্ন। তাই 
বুদ্ধির পরিমাপ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষ! ও নিরীক্ষণ চলছে । 

(বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা নিয়ে মনোবিজ্ঞানবিদদের মধ্যে অনেক মতভেদ চলে 
আসছে, কিন্তু এপর্যন্ত কেহ একমত হতে পারেন নি। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথমভাগে বুদ্ধির সম্পর্কে ৪66৮৭ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বুদ্ধি মানুষের 
একটি সাধারণ কৰ্মক্ষমত| য| দিয়ে মানুষ তার চিন্তাধারাকে নৃতন পরিস্থিতির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তিনি আরও বলেছেন যে বুদ্ধি হল প্রধান 
চাবিকাঠি যাকে দিয়ে সকল রকমের জটিল বিষয়গুলিকে মীমাংসা কর! যেতে 
পারে। 5০৮॥এর এই মতবাদ বীশক্তির সাধারণ নীতিবাদ বলে মেনে নেওয়| 


হচ্ছে। একজন মানহুষের ধীশক্তি ব| বুদ্ধি তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজ করতে 
সক্ষম করে তোলে ।। 


৮০৮৪5০0 আচিরণশীলদের অঙ্ক্রূপ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধিকে উত্তেজনা গুলিকে 
একীভূত করার শক্তি বলে মনে করেছেন । ফরাসী দেশীয় মনীষী Bing 
মাশ্গষের মৌলিক বুদ্ধির পরিমাপের প্ৰয়াসী হন এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা ও 
গবেষণ। শুরু করেন ৷ তার উদ্ভাবিত বুদ্ধি-পরিমাঁপক পরীক্ষা-পদ্ধতি Terman 
কর্তৃক পরিমাজিত ও বিশোধিত হয়ে ট্যারম্যান-বুদ্ধি পরিমাপ-প্রণানী নামে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাঁর পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে বুদ্ধি বা ধীশক্তি জটিল বিষয়ের চিন্ত করবার শক্তিমাত্র ৷) 
[৮০০১৪০৮ বুদ্ধিকে কৰ্মকুশলত| বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধি হল এমন 
একটি ক্ষমতা যার প্রভাবে মাহুষ তার পরিবেশের মধ্য থেকে শিক্ষা পেয়ে 
এবং নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে। বুদ্ধি একটি ক্ষমতা বা শক্তি 
যার প্রভাবে মানুষ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে ;) Patterson 


বুদ্ধি ও বুদ্ধির স্বরূপ ১০৭ 
অথবা [9৮08এর মতে বুদ্ধি জটিল কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। 
Thorndike সাধারণ ক্ষেত্রে ধীশক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করেছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট শক্তি এবং এর একটা 
নিৰ্দিষ্ট স্থান রয়েছে, তার মত অন্থুসারে একজন নিপুণ ব্যক্তির, একজন হৃদক্ষ- 
যন্ত্রীর এবং একজন সচতুর শিল্পীর ধীশক্তি বা বুদ্ধির তুলন| করা সম্ভব নয় 
কারণ তীর! তীদের ক্ষমত| বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধ্যে প্রকাশ করেন। 
Spearman সাধারণ একটি বিষয়কে গ্রহণ করে তাঁর মধ্যপথ বের করবার 
চেষ্ট। করেছেন, তিনি বলেছেন যে বুদ্ধি সমস্ত রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে 
পারে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ নৈপুণ্যকে ছুই বা ততোধিক ভাগে 
ভাগ করে তাদের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তীর প্রকৃতিগত 
এক প্রকারের কর্মক্ষমতাকে কতক সংযুক্ত করে এবং কতক বিচ্ছিন্ন করে 
বিবেচনা করেছেন। তীরা বুদ্ধির উপাদানগুলি কতকগুলি দলে বিশ্লেষণ 
একে Perry, Vernon এবং 7৮৮এর Hierarchical Theory 


করেছেন। 


বল৷ হয়। 
প্রথমটি গতিময়গুণ, যেমন, কৰ্মে সক্ষমতা | এই কর্মক্ষমতা জটিল সমস্তার 


এমন জিনিস যা কোন ঘাঁটনীক আকারে দেখা যায় না, এটি চিন্তাধারার মধ্যে 
মীমাংসা করে অথবা৷ বাধাকে অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়ে থাকে । 

এটি হল জন্মগত গুণ বা! ক্ষমতা; পরিবেশ এর বিকাশের পথে সহায়তা 
করে। ৰ 
যদিও বুদ্ধি আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে, কিন্তু জান 
আছে আর বুদ্ধি এক নয়, একজনের প্রচুর জ্ঞান আছে কিন্তু তার বুদ্ধি 
থাকতে হবে এমন নাও হতে পারে। জটিলতার মধ্যে অদ্ভূত পরিস্থিতি হুষ্টি 
করে নিজেকে মানিয়ে নিতে বা একটা পথ খুঁজে নিতে জ্ঞান সাহায্য 
করবে । 
স্মৃতিশক্তি অথবা যান্ত্রিক নৈপুণ্য এই গুণগুলির মত বুদ্ধি বিপথগামী 


হয় না। কাজের দ্বারা স্থৃতি ও যান্ত্ৰিক নৈপুণ্যের উন্নতি হয়। 


১০৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


এখন কথা হল ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা যায় মান্গষের গতিতে, 
অঙ্কুভূতিতে, আবেগে, ব্যবহারে ও যত্রশীলতায়, কিন্তু বুদ্ধির পরিমাপ কর! 
যায় কেবলমাত্র মানুষের কর্মের মাধ্যমে / 

বুদ্ধির আবাসভূমি নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ চলেছে । গত শতাব্দীর মনো- 
বিজ্ঞানবিদগণ মস্ডি্ধকে বুদ্ধির বাসভূমি বলেছেন ৷ তাই তার! মস্তিদ্কের 
পরিমাপের উপর নির্ভর করে ধীশক্তি ব| বুদ্ধির পরিমাপ করেছেন। এই সব 
মনোবিজ্ঞানবিদদের মধ্যে আছেন Anatole France, যিনি নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছিলেন ৷ তিনি ছোট বা ক্ষুদ্ৰাক্লতি মস্তিষ্কের খ্যাতি ব| জয়গান করেছেন, 
কিন্তু অধুনা এই মতবাদ অচল। এখনও অনোঁবিজ্ঞানবিদগণ বুদ্ধির সঙ্গে 
প্রতিক্রিয়ার দ্রুততার কি সম্পর্ক আছে তা আবিদ্ধারে কৃতকাৰ্য হতে 


যেমন, মাথার গড়ন দেখে যেমন বুদ্ধির বিচার চলে না মেই রকম 
অনেক সময় দেখা যায় পারদণিত| দিয়ে বুদ্ধির বিচার হয় না। কারণ হাঁতের 
লেখায় বানানে অনেক বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। কারণ ইন্জিয়ের তীক্ষতা 
(6০০৪০ ৪০:19) মাপ যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে কিন্তু ইন্দৰিয়াস্‌ভূতির 
স্থঙ্ষ্মতার পরীক্ষা দিয়েও বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া! যায় না। 

যেমন, একজন দক্ষ যন্ত্রীর সাধারণত প্রতিক্রিয়ার সময় স্বল্প। এমনও 
দেখা যায় যে একজন চতুর চিত্রকর অথব| কবি এবং কখনও কখনও লেখকের 
প্রতিক্রিয়ার সময় স্বল অর্থাৎ বোতাম টেপার নিৰ্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রতিক্রিয়া 


বুদ্ধি ও বুদ্ধির স্বরূপ ১০৯ 


হয়ে যায়। কোনো বুদ্ধির পরিমাপ করে দেখা গেছে যে প্রতিক্রিয়ার সময় 
যতই বাড়ান এবং দ্রুত হয় বুদ্ধির মধ্যে ততই অবনতি ঘটে । অর্থাৎ বুদ্ধির 
প্রতিক্রিয়া ততই কমে আপে । 

মোট কথা হল যে সাধারণ বুদ্ধির একটি অস্তনিহিত শক্তি আছে যে 
শক্তি নৃতন সমস্তা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে এবং ক্রমে সে নূতন অবস্থায় 
আমাদের মানিয়ে নিতে পারে। ৰ 


এই কর্মক্ষমতার আরও চারটি প্রধান ভাগ বর্তমান আছে = 


(১) কথোপকথন | 
(২) অঙ্কগণনা। 
(৩) কর্মক্ষমতা । 


যদি আমরা বুদ্ধিকে এই দিক থেকে বিচার করি তবে আমাদের এর' 
ক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার যেমন [0:00 করেছেন। 
তিনি বুদ্ধিকে কয়েকটি প্রধান পধায়ে ভাগ করেছেন। যেমন, 

(১) লঘু কর্মক্ষম শক্তি 

(২) সামাজিক কর্মক্ষমতা 

সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের কাঁজ করে যেতে সাহায্য করে 
এবং এই ক্ষমতার দ্বারা আমরা অন্ত ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে পারি। লাজুক ও 
অন্তরমুখী ব্যক্তিগণ এই পধায়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারে না। 
যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করে সেই আবার পরে 
আর তেমনভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কারণ সে আমাদের 
সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরিচিত হয়ে গেছে । ত 

বুদ্ধি পরিমাপ--বিশেষ একদল মনোবিজ্ঞানীদের মতে জ্ঞানার্জনের 
ক্ষমতা অজিত গুণের চেয়ে বেশী নির্ভর করে মানুষের অন্তনিহিত শক্তির 
অন্তনিহিত ক্ষমতা যেখানে কম সেখানে উন্নত ধরনের প্রয়োগবিধিও 


উপর। 
সেইজন্তে প্রথমে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতার মাপ 


বিশেষ কার্যকরী হয় না। 


১১০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


নিয়ে তবে শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীদের 
ক্ষমতান্্যায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করতে পারা যাবে ফলে শিক্ষার সময় ও 
খরচ দুইয়েরই সাশ্রয় হবে। বহু মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবহারিক 
দিকের প্রয়োগে যত্ববান হন। এঁদের অগ্রণী হলেন 71৩8. ১৯০৫ সালে 
তিনি তীর পরীক্ষা (6০৪6) প্রয়োগ করেন। মানসিক ক্ষমতার অসাম্যের জন্য 
একই শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে কারও পড়া সহজ মনে হয় কারও বা শক্ত মনে 
হয়। এই অপাম্য দূর করবার জন্যই বিনের এই প্রচেষ্টা । তিনি কতকগুলো 
প্রশ্ন ঠিক করে রাখেন। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বইএর প্রয়োজন হয় না। 
একদল ছাত্রকে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর করলেন। উত্তরের নিভু লত| অনুসারে 
তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেন। এতে তিনি সাফল্য লাভ 
করেন। এইবার তিনি নানা বয়স অনুযায়ী নানা রকম প্রশ্ন তৈরী 
করে ছাত্রদের মানসিক বয়স বার করবার চেষ্টা করেন । মানসিক বয়স 


'বেশীর ভাগ ছেলের বুদ্ধির মাপ । এই মানকে অবলম্বন করে মানসিক বয়স 
অন্নযায়ী ছাত্রদের ভাগ করা সহজ হয়। ]7319098র এই পদ্ধতি প্রথমে কেউ 
স্বীকার করেন নি। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে Terman Bineঠর এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে বিশেষ ফললাভ করেন। ০ম এর পর আরও একটি 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এর সাহায্যে অসমবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা কর! 
যায়। একে বলা হয় 1.9. 7.৫. নিৰ্ণয় করা হয় মানসিক বয়েসকে সাধারণ 
বয়েম দিয়ে ভাগ দিয়ে তারপর ১০০ দিয়ে গুণ করে। যারা সাধারণ বুদ্ধির 
তাদের 1.0. হয় একশর কাছাকাছি। যারা সাধারণের চেয়ে উন্নতবুদ্ধি 
তাদের 1.৫. হয় ১০*র বেশী আর যারা সাধারণের চেয়ে হীনবুদ্ধি তাদের 1. এ 
নীচে থাকে । বিনের এই পদ্ধতি কেবলমাত্ৰ স্বাক্ষরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 


বিদ্যালয়ে মনস্তাত্বিক অভিক্ষা ও নির্দেশ ১১১ 


এই সমস্ত পরীক্ষীগুলৌতে এক একজনকে আলাদীভাঁবে পরীক্ষা করতে হয় 
ফলে সময় ও খরচ বেশী পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের উৎকর্ষ 
নির্ণয়ের জন্য ৫৮০৬০ ০৪ বা দলগত পরীক্ষার উদ্ভব হয়। এর ফলে একই 
সময়ে অনেকের বুদ্ধি মাপ নেওয়া যায়। এর পর শিক্ষিতদের জন্য ৪0 
alpha test আর অশিক্ষিতদের জন্য 2৭৮১ bet %99৮-এর প্রচলন হয়। 
রুচি ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা পরিমাপের জন্ত British Psychological 
Laboratory ও Chiagoর culture free 996 আছে । 

বুদ্ধির সংজ্ঞা এক একজন বৈজ্ঞানিক এক এক রকম দিয়েছেন । Stern- 
এর মতে বুদ্ধি হচ্ছে একটা সাধারণ ক্ষমতা । মে ব্যক্তি বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে 
বুদ্ধিমান বলে প্রতিপন্ন হয় সে সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান। থর্ডাইক এর 
উণ্টোটাই বলেন। তিনি বলেন যে একই ব্যক্তি একটি ক্ষেত্রে উন্নতবুদ্ধি 
ওয়া সত্বেও অন্ত আর একটি বিষয়ে হীনবুদ্ধি হতে পারে । 


ষউদশ অধ্যায় 


বিদ্যালয়ে য়নস্তাত্ববিক অভিষ্কা ও নির্দেশ 


ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত 
পার্থক্যকে কিভাবে ধরা যায়__এই হল প্রশ্ন । ব্যক্তিত্বকে খণ্ডছিন্ন করে দেখা 
না গেলেও তার কয়েকটি উপাদাঁন বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। 
একে একে দৃষ্টি ফিরল বুদ্ধির তারতম্যের দিকে । ফলে বুদ্ধি নিয়ে অনেক 
গবেষণা চলল ৷ ফ্রান্সের বিনে (9896) পরিবেশের সন্ধে খাপ খাওয়ানোর 
শক্তিকেই বুদ্ধি বলে মনে করেন । তীর মতে এটি একটি জন্মগত সম্পদ ৷ মনের 
রাজা এই বুদ্ধি _কারণ মনই অন্যান্য চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি 
সকলেরই আছে, কারও বেশী কারও কম। 


১১২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


তাই বুদ্ধির এই তারতম্যকে পরিমাপ করার জন্ত প্রচেষ্টা চলতে থাকে। 
বিনে সাহেব নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লক্ষ্য করলেন যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
বুদ্ধিও বাড়তে থাকে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । তখন তিনি সাইমন 
(8:০৪) সাহেবের সহযোগিতায় প্রশ্নমূলক পরীক্ষার উদ্ভাবন করলেন । 
বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করা হল ও বয়স অনুযায়ী 
প্রশ্নের মাপকাঠি ঠিক করা হল। এই বুদ্ধির মাপকাঠির নাম দেওয়া হল 
“বিনে-সাইমন মাপকাঠি”। এই মাপকাঠির নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
সাধিত হল। এরপর টারমান সাহেবের চেষ্টায় বুদ্ধি পরিমাপের প্রণালীটি 
আরও সমৃদ্ধ হল ও অভিক্ষাটি পরিমার্জিত হল। ৩ বছর থেকে ১০ বছর 
বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার জন্যে ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্য ৮ প্রকার, 
১৪ বছরের জন্যে ৬ প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী অনুস্থত হল । 


এই তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি আছে। মনস্তাত্বিকদের মতে প্রত্যেকের 
সত্যিকারের বয়স অনুযায়ী তার মনের বিকাশ হয় না। তাই তার! মানসিক 
বা ‘মানস বয়স’ গণনার পক্ষপাতী । একটি সত্যিকারের বয়স, অন্থটি মানসিক- 
শক্তি উন্মেষের নির্দেশক বয়স (Mental ৪8০)। একটি ছেলের বা মেয়ের 
প্রকৃত বয়স যদি ১৭ বছর হয় তবে তার মানস বয়স তার থেকে বেশী বা কম 


হতে পারে। বুদ্ধির এই মান পরীক্ষার জন্যে নান! অভিক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে । 
যথা__ 


বিনে স্কেল ? 


১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে__ 
(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখানো 
(খ) সংখ্যার হিসাব 
(গ) ছবি থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো 
(ঘ) কোনো একটি ছোট বাক্যের পুনরাবৃত্তি কর| ইত্যাঁদি 


বিদ্যালয়ে মনস্তাত্বিক অভীক্ষা ও নির্দেশ রত 
টারম্যান স্কেল ঃ 


১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্তে 
(ক) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখানো 
(খ) পরিচিত বস্তুর নাম করা 
(গ) ছবিতে আক! জিনিসের নাম করা, সংখ্যা বলা, ইত্যাদি 
এইরূপ বিভিন্ন বয়সের জন্তে পরীক্ষার স্কেল আছে। 
মানুষের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্যে প্রকৃত বয়স দিয়ে মানস বয়সকে 
ভাগ করে তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে দেখানে| হয়। তবে কোনো ক্ষেত্রেই 
প্রকৃত বয়ন ১৬ বছরের বেশী ধরা হয় না, কারণ বহু পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছানো গেছে যে, ১৬ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। উদাহরণ_-কোনে। ছেলের যদি প্রকৃত বয়স ১২. 
বছর ও মানস বয়স ১৫ বছর হয় তবে তার বুদ্ধি অঙ্ক হবে $$ X ১০০= ১২৫ 
মান্থষের বুদ্ধির এই অঙ্ক অন্গসারে টারম্যান কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। 
যি বুদ্ধির অঙ্ক (]. 0) ১৪৭ ও তরূর্ধে হয় তবে সে অদাধারণ প্রতিভাবান্‌ 
বুঝতে হবে। সেইরূপ_ 


১২০-১৪০ প্রতিভাবান্‌ 
১১০-১২০ সাধারণের উর্ধে 
৯০-১১০ সাধারণ 
৮০-৯০ অল্পবুদ্ধি 

৭০-৮০ জড়বুদ্ধি 

৭০ এর নীচে বুদ্ধিহীন 


শিক্ষার্থীদের জন্যে এই বুদ্ধি-পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমে যখন 
তারা বিগ্ভালয়ে প্রবেশলাভ করতে চায় তাদের জন্যে ও পিতামাতার 
অবগতির জন্যেও এই অভীক্ষার প্রয়োজন । 
৮ 


১১৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


কেবল বুদ্ধির পরীক্ষাই নয়, শিশুকে জানতে হলে, শিশুর অন্থরাগ, 
ব্যক্তিত্ব ও প্রবণতা জানার প্রয়োজন ৷ তাই তাঁর জন্যেও অভীক্ষা-নিরীক্ষার 
সার্থকতা আছে। নানাভাবে শিশুর বিষয়ান্ুরাগ পরীক্ষা করা যায়__ 

(ক) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিশু কী করতে ভালোবাসে বা বাড়িতে কী 
করতে ভালোবাসে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। 

(খ) শিশুকে নানা কাজ দিয়ে দেখতে হয় সে কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ে 
নির্বাচন করে। এজন্তো কয়েকটি অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়। হল। 


মাধ্যমিক শিক্ষায় নিদেশ 


শিক্ষাই জীবন-__জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশের প্রশ্ন 
“নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থি-জীবনের বিকাশে 
সহায়তা কর | 

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তাঁর পূর্ণ রপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় 
এইদিকেই শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি। একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন 
হয়তো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকুল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন, শক্তি ও 
হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক তা ছাড়া নানাকারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ হতে 
পারে। তাই শিক্ষায় নির্দেশের একান্ত প্রয়োজন । জগতে প্রত্যেকের নিজস্ব 
স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হল মূলমন্ত্ৰ । 

নিদেশের অর্থ £_ শিক্ষায় নির্দেশের ছুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক 
আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের পথে 
যে-কোনো! সহায়তাকেই নির্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পিছিয়ে 
পড়ছে, কে শ্রেণী-পাঠনকে কেন অন্ুঘরণ করতে পারছে না এই সব সমস্যার 
সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বলা চলে। 

আর কোন শিক্ষার্থীর কোন পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাধার! অন্ুনরণ করলে 
তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে সেই 


মাধ্যমিক শিক্ষীয় নির্দেশ ১১৫ 


বিষয়বস্তু বা শিক্ষাধার| নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দেশের 
সংকীর্ণ অর্থ । 

নিদেশের প্রকারভেদ £_ নির্দেশের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকলেও 
শিক্ষায় নির্দেশ আজ শিক্ষাবিদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে অন্তপ্রকার নির্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। 
যেমন, বৃত্তিমূলক নির্দেশ । ভাবী জীবনে যার যে বৃত্তি হবে গোঁড়া থেকেই 
সেই অনুযায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দেশ ও বৃত্তিমূলক 
নির্দেশের মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন । এ ছাড়া সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক প্রভৃতি নানা নির্দেশের ব্যবস্থা হতে পারে । কিন্তু সব নির্দেশের 
শুরুতে আছে শিক্ষায় নির্দেশ । 

শিক্ষায় নিদেশের লক্ষ্য £ 

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা। 

(খ) পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখে চলতে সাহায্য করা ৷ 

(গ) নিজের রুচি, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা 
নির্বাচন করা। 

নিদেশের বিশেষ অৰ্থ £_আজ আমাদের দেশে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যা- 
লয়ের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর থেকেই রুচি, শক্তি ও পাৰ্থক্য অনুযায়ী 
শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবার প্রশ্ন উঠেছে। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে 
একটি নির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষালাভ করতে হবে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই 
জ্ঞানলাভ করতে হবে । যেকয়টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকটি 
কারণে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে Science, Technical, ও Humanities-এর 
প্রবর্তন বেশী সম্ভবপর হয়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা ; কারণ যদি সব শিক্ষাৰ্থই তার 
কুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের স্থযোগ পায় সেটি কম 
আনন্দের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। প্রথম 
সমস্ত হল নির্দিষ্ট ধারায় নির্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। 


১১৬ . প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


কিন্তু, কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে? 

কি কি গুণ বা বুত্তিকে কেন্দ্ৰ করে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয় 
হবে? 

এই ছুটি প্রশ্ন নির্দেশের সঙ্গে অন্বান্দিভাবে জড়িত । 


কি কি গুণ বা বৃত্তি নিদেশিক হবে? 


আজও অনেকের মনে ধারণা যে, বোধ হয় বুদ্ধিই ( Intelligence ) 
পরিচালনার পথে প্রধান নিৰ্দেশক ৷ অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্বাচনের 
সময়ে প্রধান নির্দেশক বলে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই রীতি হয়ে দাড়িয়েছে। 
কিন্ত প্রশ্ন হল নির্বাচন ও নির্দেশ এক নয়। তা ছাড়া যখনই নির্দেশের 
কথ| ওঠে, তখনই ভাবতে হবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই কোনো একটি 
ধারার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে 
হবে আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং পলীবাসী । 
তাই এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় 
যেখানে অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দেশ সার্থক হয়ে ওঠে। 

বৃদ্ধিকে প্রধান নির্দেশক বলে স্বীকার করে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন 
হবে না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্তমান । বিশ্লেষণ করলে দেখ! 
যাবে এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের 
দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ 
বিশেষ শক্তিরই পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি 
পরিমাপ হয় আমাদের দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়। 

তৃতীয়ত, সংখ্যা-বিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধির লোকই বেশী। এখন 
বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধিত পার্থক্য দেখা 
যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথাৰ্থ নির্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে? 
তা হলেই দেখা যায় কোন বুদ্ধি অঙ্ক কোন ধারায় শিক্ষার নিৰ্দেশক হবে, 
গবেষণ। ছাড়া সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন। 


বিষয়াঙ্গরাগ পরীক্ষার সার্থকতা = 5১৭ 


অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে 
পারে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে 
বিভিন্ন সাফল্য অসাঁফল্যের সম্পর্ক আছে। উদীহরণম্বরূপ বলা যেতে পারে 
যে বিষয়ান্রীগ ও প্রবণতার সঙ্গে মানষের ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্ক আছে। 
তাই বিষয়ান্থরাগ ([0০৮০56) ও প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি হিসেবে না 
নিলে বোধ হয় ভুল হবে। 

বিষয়ানুরাগ ৪ প্রবণতার সঙ্গে অন্ুরাগকে এক করে দেখলে ভুল হবে। 
কারণ প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পলীবাসী, 
তার যান্ত্রিক প্রবণতা (['60]00108] 4055৭9) শিল্পাঞ্চলের অবস্থাপন্ন থাকের 
শিক্ষার্থীর প্রবণতার সঙ্গে এক হবে না, তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ও 
জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি করলে দরিদ্র 
পলীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্যে এমন কোনো! মূল উপাদান 
ভিত্তি করতে হবে যা অধিক অবস্থা-নিরপেক্ষ। 


বিষয়ানুৰ্লাগ পন্বীক্ষার সাখকতা 

জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেশী 
সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের ৷ 

সাঁধারণতঃ দেখা যায় যে অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা আত্ম- 
প্রতায়ের ব| অন্য কোনে| ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। 
আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যতই শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে 
যায় ততই কৃতিত্ব দেখাঁয়। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিষয়ে 
যার বিশেষ অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয়ে শিখবাঁর স্থযৌগ ন! পাবার জন্যে হয়ত 
বিশেষ সাফলা দেখ| যায় নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষীলাভের স্থযোগ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে। ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা 
নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ান্রাগের কথা মনে জাগে । তাই অধ্যবসায় ও 
বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। 


১১৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


*বিষয়ানুব্বাগ পন্বীক্ষান্ন নুতন পদ্ধতি 

এ পৰ্যন্ত যত বিষয়াহ্গরাগের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর অধিকাংশই 
বিভিন্ন প্রশ্নীবলীর সাহায্যে । কিন্তু এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্বাবলীর মাধ্যমে শিশু কিশোরের 
মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান পাবার চেষ্ট! কর! হবে তার উত্তর 
দিতে হলে শিশু কিশোরগণের আত্মবিশ্রেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন । 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি গুণের অভাব দেখা যাঁয়। তাই 
বিষয়ান্থরাগ পরীক্ষায় এই নৃতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোনো একটি 
পদ্ধতিই নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্ষকাঁরিত৷ প্রমাণিত 
হচ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূৰ্ণ কাজে অগ্রসর হতে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই 
একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক ও পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন করা বাঞ্চনীয় । 
নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর! হল। 

অন্ভীক্ষা ১-_ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ নির্ধারণের 
চেষ্টা কর! যায়। প্রশ্নগুলি পড়ে শিক্ষার্থীর কোনটি পছন্দ কোনটি অপছন্দ 
বা কোন কাজ সে করবে, কোন কাজ না করবে তার উত্তর দেবে। 

অনীক্ষা ২--এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের ওপর প্রণীত । যে বিষয়ে 
যার বিশেষ অন্গরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে এই অনুমান 
করা হয়েছে । তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে থাকে 
যার উত্তর করতে হলে ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রে বিশেষ অন্ুরাগের 
প্রয়োজন । 

আভীক্ষা ৩--এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়| হয়। 
সাধারণতঃ কয়েক রকমের কাজ থাকে । কোনোটি রঙ দেওয়া, ব| বিন্দুযোগ' 
করে কোনো কিছু আকা। আবার কোনোটি ব| বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ান 
অংশগুলি কোথায় কোনটি লাগবে তা লিখে দেওয়া | মোটকথা অভীক্ষাটি 


*অভীক্ষার পুর্ণ বিবরণ লেখকের শিক্ষা-প্রসঙ্গ ( দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে দ্ৰষ্টব্য । 


.. নির্দেশের পদ্ধতি ১১৯ 
কাগজে কলমে নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে 
কলমে যে-কোনো প্রকার কাজ করতে পারে। 

অভীক্ষ। ৪--এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো সংবাঁদ। 
যে যাঁর রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ পড়ে বিস্তারিত বিবরণী পড়বে ও 
পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত করবে । অবশ্য সংবাঁদগুলির কোনোটি যন্ত্র 
কোনোটি কৃষি, কোনোটি চারুকলা, কোনোটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র 
করে। মোটকথা ছয় রকমের অনুরাগকে কেন্দ্র করেই এই সংবাঁদগুলি 
রচিত ও যে যাঁর বিষয়ান্থরাগ অনুযায়ী পড়তে পাঁরবে। 

অভীক্ষ। ৫--(ফ্লাস কার্ড ) এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি । 
প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিস আকা থাকবে। কার্ডটি মুহুর্তের জন্য 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে সে কি কি দেখেছে । প্রত্যেক 
কার্ডে অনেকগুলি করে জিনিস থাকবে। যদি ৮খানি কার্ড দেখানোর শেষে 
দেখা যায় যে একটি বিষয়ের জিনিদই শিক্ষার্থীর বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী 
লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অঙ্থরাগ ধরা হবে। । 

এই হল বিষয়াসুরাগ পরীক্ষার জন্য উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা । তবে 
বিষয়ানুরাঁগ যাচাই করতে হলে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত 
জেনে নেওয়| প্রয়োজন ও যাতে মতামত গুলি যথামস্তব নিতুল হয় তার জন্যে 


উপদেশ নির্দেশের প্রয়োজন । 
নিঢদ০শব্র পদ্ধতি 
নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে 


বিবিধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল । এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় 


অবলম্বন করা যাঁয়। যেমন *-- 
(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও ক্রিয়া 


কলাপ পর্যবেক্ষণ । 


(ড) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ । 
(চ) অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ। 


নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অন্রাগ, ব্যক্তিত্ব, 
ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিতে হবে। 


কোন গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী 


বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট 


প্রয়াস পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন ও 
বন্ধুর মত ব্যবহার কর|। 


প্রতি বিদ্যালয়েই শিক্ষক-উপদেষ্টা ( Teacher- 
শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে খুবই দায়িত্বপূৰণ। তার শিক্ষণকাধ কম থাকা 
প্রয়োজন । উপদেষ্টাকে খুবই মিশুক ও ক্ষমতা-সম্পন্ন হতে হবে । 


শিক্ষক-উপদেষ্টার কাজ হবে--(ক) শিশুর তথ্য-সংগ্ৰহ করা ও তথ্য- 
বিশ্লেষণ করা; 


'_ (২) প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী-শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে 
“করা; 
(৩) সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুকে নির্দেশ দান করা। 
“মামুলী ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল ছার! শিশুর 
সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা যায় না। এই ক্ৰুটি 


0০007758119) ) থাকবেন ৷ 


সংযোগ রক্ষা 


অনুমিত নির্দেশের সমস্তা ১২১ 


ংশোধনকল্লেই শিশুর ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন । অতীত ও বর্তমান 
ইতিহাস থেকে শিশুর মনের যথাসম্ভব পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে এবং আমাদের 
- পক্ষে তার রুচি, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতির বিচার করা সহজ হবে। 
এখন এই কাজটি একদিন বা কয়েকদিনের কাজ নয়। বহুদিন যাবৎ শিশুর 
দৈনন্দিন কার্যাবলী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে, গৃহে, 
বন্ধুবান্ধব-মহলে ইত্যাদি বিবিধ পরিবেশে তার একাগ্রতা ও সামাজিকতার 
কি পরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে । 
এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা কতকগুলি সমস্তার সম্মুখীন হই-- 
(ক) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সময় ও স্থযোগের অভাব, (খ) অভি- 
ভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অন্তরায়, (গ) বিছ্যালয়বহিভূর্ত জীবনের 
অনুসন্ধানে অস্থবিধা, (ঘ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের অভাব, (ড) ব্যক্তিত্ব 
অভীক্ষার ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব । 


অনুমিত নিঢদ০শন সমস্যা 


বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে স্থষ্ঠ, নির্দেশের পথ সমস্তা-সমাকীর্ণ। যে 
সমস্যা এইক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্ত হল অভিভাবক 
ও শিক্ষককে কেন্দ্র করে || 

প্রথমতঃ--স্থষ্ঠ নির্দেশের জন্যে বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী অভীক্ষার 
আয়োজনের অভাব। এই আয়োজন সময়-সাপেক্ষ, ফলে-_বিজ্ঞানসম্মত 
নির্দেশ বর্তমানে সম্ভবপর নয় । 

দ্বিতীয়তঃ-- অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক নির্দেশকের (Teacher 
॥000056110৮) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন । অনেক সময় অভিভাবক 
অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হয়ে উঠতে পারে। 
কারণ, যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার 
প্রয়া চলবে । ফলে যে বিজ্ঞীন-শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের 
পক্ষ থেকে বিজ্ঞান-শাখায় ভতি করবার একটি দুৰ্দম প্রয়াস চলবে। 


৭ 


১২২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 
তৃতীয়তঃ--ভাবী জীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ 


অভিভাবকই বিজ্ঞান-শাখায় শিক্ষার্থীকে ভতি করতে চাইবেন । ফলে একই. 


শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা তদনুপাতে 
কম হবে। 

চতুৰ্থতঃ--যে যে বিভাগে ব| শাখায় ভতি হবে পরে সে শাখা তার ভালো 
না লাগলে বা যোগ্যতার পরিচয় না দিলে এক শাখা থেকে অন্ত শাখায় 
স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই অল্প। 

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্ত! দেখ! দেবে। কারণ কেউ যদি কৃঞ্টিমূলক 
বিষয় নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা যন্ত্ৰ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে চায় 
বর্তমান অবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে । j 

তা ছাড়া এই শিক্ষাধার| সত্যই কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে সে বিষয়ে আজও 
সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়বস্তর বোঝা 
প্রায় সকলকেই টানতে হচ্ছে_ শুধু পার্থক্য হল তার নির্বাচনী বিষয়ের 
বেলায় (Elective 901১1906)। তবে কি সাধারণ পাঠ্যবিবয়ের সাথে সাথে 
নির্বাচনী বিষয় (Elective Subject) সংযোজিত হলেই ত| বিবিধার্থ-সাধক 
বিদ্যালয়ের উপাদান হয়ে উঠবে? 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে এই বিবিধার্থ-সাঁধক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও 
শিক্ষার্থীর ভাবী জীবনের সাথে সংহতির সমস্তাকে কেন্দ্ৰ করে। কারণ যাঁর! 
হয়ত যান্ত্ৰিক শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ করবে তার| কর্মজীবনে যদি সে জ্ঞান 
প্রয়োগ করবার সুযোগ ন! পায় তবে তাদের এই অর্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক 
বলা যায় না। 

আলোচন। ঃ--অনেকে বিবিধার্থ-সাঁধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সংকৌচক 
বলে মনে করেন। কিন্ত এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সংকোঁচিত করবার 
কোনো ইঙ্গিতই নাই, বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন 
করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য। তবে এই আয়োজনের যা কিছু ক্ৰুটি-বিচ্যুতি 
ক্রমশঃ ধরা পড়বে পেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করার 


অনুমিত নির্দেশের সমস্যা ১২৩, 


প্রয়োজন হবে । ' অনেকের ধারণ| যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থ-সাঁধক 
নয় তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে; কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ত্যতদূর 
শোচনীয় হবে বলে মনে হচ্ছে ততদূর হবার কোনে| কারণ নেই। কোনো 
অভিভাবকই তাদের সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না । ফলে যে স্থানীয় 
বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থ-সাধক না হলেও তাতে সাময়িকভাবে ভতি 
করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থ সাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ও বহু. 
বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী ও ভিন্ন শাখা সংশ্লিষ্ট হবে। স্থতরাং এ সমস্তার 
আংশিক সমাধান হবেই । তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, 
এক শাখা থেকে অন্ত শাখায় বদলি সুগম হয় তা হলেও এই সমাধান আরও 
সহজ হবে। তারপর যারা Humanities নেবে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন 
উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই বিজ্ঞান বা যান্ত্ৰিক শাখায় 
যোগ্যতা নেই--ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর হলেই যে তারা দেশের 
উপযুক্ত নাগরিক হতে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে তার কোনো অর্থ 
নেই। তা ছাড়া দেশের কষ্টিমূলক শিক্ষার (Liberal Education) প্রয়োজন: 
চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, এতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই 
স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে 
তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে এই নৃতন শিক্ষা 
পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের বেকার সমস্তা ॥ 
যাই হোক, যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় 
শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার স্থযোগ দেওয়া হয় তা 
হলে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু সাস্তন| মেলে। 

সমস্যার সমাধান করতে হলে নিম্নরূপ উপায়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে__ 

(১) বিগ্ভালয় গুলিকে যদি “আবাসিক বিদ্যালয়ে” পরিণত করা যায় তা 
হলে শিশুকে পধবেক্ষণ করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায় । 

যতদিন পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয় না হবে ততদিন শ্রেণী-শিক্ষক বা অন্য 
যে-কোনও শিক্ষকের উপর জনপ্রতি সীমাবদ্ধ ( উদদীহরণস্বরূপ বলা যেতে, 


১২৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


পারে কুড়ি জন ব| পঁচিশ জন ) কয়েকজন ছাত্রের ইতিহাস ব| তথ্য সংগ্রহের 
ভার থাকবে। তিনি অন্তান্ত শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করবেন এবং শিশুর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন । 

(২) এব্যাপারে অভিভাবকের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন । তার জন্য 
মাঝে মাঝে শিক্ষক-অভিভাবক-সন্মেলন এবং শিক্ষক কর্তৃক শিশুর গৃহ 
পরিদর্শন হলে ভাল হয়। 

(৩) শিক্ষককেও শিশুর বিদ্যালয়-বহিভূত জীবনের সন্ধান নিতে হবে। 
এর জন্য শিশুর সহচরদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষক নিজেও 


শিশুর সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বন্ধুর মত ব্যবহার করে অনেক অন্তৰ্মিহিত 
তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন । 


(৪) বিদ্যালয়ে স্বাস্থা-কেন্দ্ৰের ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে প্রতি শিশুর 
দৈহিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ব্যবস্থা 
না থাকলে কোনও বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যবস্থা কর! যেতে পারে । 
‘কেবল পরীক্ষা করলেই হবে ন|--তার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৫) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ 
দিতে হবে এবং আত্মবিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হবে। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


বিদ্যালয়ে গৱীঙ্ন|-দিৱীক্ন| 


তিন-চার হাজার বছর আগে চীনদেশে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন ছিল 
বলে জানা যায়। তবে বর্তমানের উন্নততর প্রক্রিয়ার কাছে সেট! হয়ত 
নগণ্য । প্রাচীন ভারতে প্রকাশ্য তর্কদদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রয়াস অধিকাংশ জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যেই ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও 


রোমেও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে পরীক্ষা পরিচালনা 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১২৫ 


করতেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। সে সময় প্রত্যেক ছাত্রকে: 
জনসমক্ষে নিজের গবেষণার বিষয় সম্পর্কে বলতে হতে ও জনসাধারণের 
ইচ্ছান্ুরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠা করতে হত। লিখিত, 
পরীক্ষার প্রচলন হয় এরও পরে। বিগত শতাব্দীতেই আমাদের বৰ্তমান, 
পরীক্ষা-পদ্ধতির সুচনা হয়। 
_ পরীক্ষা-পদ্ধতিকে আমরা! মোটামুটিভাবে লিখিত, মৌখিক ও কাধিক: 
(practical) এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ব্যবস্থার সঙ্গে 
আমরা সকলেই পরিচিত। এতে নির্ধারিত সময়ে নিৰ্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের 
উত্তর লিখে দিতে হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে তিন রকমের লিখিত পরীক্ষার" 
ব্যবস্থা আছে। প্রথম রকমে প্রবন্ধাকারে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর: 
দিতে হয়। দ্বিতীয় রকমে বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীনভাবে বা কারুর 
কর্তৃত্বাধীনে থেকে গবেষণা! কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা। তৃতীয় রকম 
আধুনিক যুগের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা objective 6৪9৮ এতে পরীক্ষার্থীদের, 
নির্দিষ্ট সময়ে সংক্ষেপে হ্যা” না’ বা তলায় দাগ দিয়ে বহু ছোট ছোট 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর উদ্দেখ্য পরীক্ষার্থীদের অজিত জ্ঞানের তুলনামূলক, 
বিচার । ১ । 
মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিচারে লিখিত পরীক্ষার থেকে বেশী' 
কাৰ্যকরী। পরীক্ষকর! ছাত্রদের সামনানামনি পেয়ে বুঝতে পারেন তারা, 
কতখানি জানে, আর কতখানি তাদের অজানা ৷ প্রত্যেককে আলাদা 
আলাদাভাবে পরীক্ষা কর! হয় বলে তাতে সময় ও শক্তি দুইই বেশী ব্যয়িত' 
করা হয়। 

কাঁ্ধিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করে পরীক্ষকের সামনে 
দেখাতে হয়। যেমন ভূগোলে ব্যারোমিটার পড়ে দেওয়া মাটির, কাজে 
কোনো কিছু তৈরী করে দেখান ইত্যাদি। 

দলগত (৫:০5, ব্যক্তিগত ( Individual ), performance (কাষিক), 
ইত্যাদি নানা ধরনের পরীক্ষা আছে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা' 


১২৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা ৷ 
‘যেমন একদিকে সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারি তেমনি পারি 
‘অজিত জ্ঞানের | | 
পরীক্ষার পদ্ধতিকে Internal ও External এই ছুভাগে ভাগ করা যায়। 
Iniernal পরীক্ষাতে পাঠক্রম পদ্ধতি ও পরীক্ষক সবই পরিচিত। কিন্তু 
৮69৮081-এ এ সবই থাকে অপরিচিত । বাইরের পরীক্ষায় স্বীকৃতি না পেলে 
বাইরের জগতে স্বীকৃতি পাওয়| যায় না। ঘরোয়া পৰীক্ষাট| বাইরের পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণের প্রস্ততি । 


পন্বীক্ষা-নিন্রীক্ষা লক্ষ্য 


18০০৪] পরীক্ষার উদেশ্য পরীক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ । 
এই ধরনের পরীক্ষাতে একটা মান থাকে । এই মানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলে । প্রত্যেক জ্ঞানেরই কতকগুলি 
উম আছে। শিক্ষার্থী আশীহন়পভাবে সেই ত্রমণ্ুলি অতিক্রম করেছে 
কিনা সেটা পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । বিদ্যালয় ত্যাগের আগে একটা 
পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই পরীক্ষায় স্ুলে স্থলে, জেলায় জেলায় 
ছাত্রদের মধ্যে একট! প্রতিযোগিতা হয়। এর ফলে তাদের পারস্পরিক 
উতৎকর্ধের বিচার কর! যাঁয়। 

পরীক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করে না, তাদের 
“যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। তাই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা কিছুদিন আগেও 
প্রবেশিকা নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই পরীক্ষার সাঁফল্য উচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দিত। 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেধাবীদের বেছে নিতে পারা :যাঁয়। ফলে 
দায়িত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়। 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে স্কুলের কাজ ও শিক্ষকদের অধ্যাপনারও উৎকর্ষ- 
অপকর্ষের আভাস পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয় না। 


পৰ্ীক্ষা-পদ্ধতিব ভ্রুটি 


আমাদের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে 
অধ্যয়ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হয়েছে । এখন পড়াটাঁকে তাঁরা 
পরীক্ষায় ভাল করা বা পাশ করার উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছে। ফলে পরীক্ষার 
আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে ফাক থেকে যায়। 
77598] পরীক্ষীগুলোতে সাধারণত পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে ছাত্রদের 
জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা করে থাকেন। এইজন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের ঠিক তেমনি 
করে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তাই স্কুলের প্রস্তুতি (1996) পরীক্ষার পরের 
সময়টা ছাত্রদের কাটে পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেটে। ছাত্ররা! শুধু 
মুখস্থই করতে শেখে । আর সেই মুখস্থর-বিগ্যার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়, 
কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদগীরণ পর্যন্ত। এর ফলে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা বা কাজ করতে ছাত্ররা শেখে না, স্থবিচার ও যুক্তি প্রয়োগের 
ক্ষমতা এবং উচ্চাদর্শ গড়ে ওঠে না। তাই এই ধরনের পরীক্ষা শুধুমাত্র 
মুখস্থ বিগ্যারই পরীক্ষা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাঁর পরীক্ষা 
হয়না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা 
সুন্দরের অন্থভব-ক্ষমতা দেয়। এইসব বিষয়গুলোর পরিমাপ বর্তমান 
পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় না। পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ক্ষমতার পরিমাপ 
পরীক্ষকরা করতে পারছেন না। তাই আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় অকৃতকাৰ্য ছাত্র জীবনের ক্ষেত্ৰে অভুত সাফল্য অর্জন করেছে। 
আবার শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত । বিচার হয় এখানে 
একটি মাত্র চরম পরীক্ষার সাহায্যে। সে পরীক্ষায় বহু ছাত্র নানা কারণে 
ব্যর্থ হতে পারে। 

প্রশ্নের প্রস্ততিতেও গোলযোগ থাকে । কারণ প্রশ্নগুলি যে ধরনের হয় 
তাতে পরীক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। সমস্ত 
বিষয়ের ওপর ভাস! ভাসা প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের দু-চারটে নমুন৷ 


ৰ 


১২৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


সংগ্রহ না করে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ করতে হয় ত হলে 
তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই 
. দৈবের হাতে গিয়ে পড়েছে। কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের 
প্রশ্ন করা হয় তখন বেশীর ভাগ অধ্যায়ই বাদ পড়ে যায়। তাই অনেকে 
সমস্ত বই খুব ভাল করে পড়ে যে ফল পায় আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি 
নির্বাচিত প্রশ্ন পড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নিৰ্বাচন 
পরীক্ষকের নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়, তাদের আর পরীক্ষার যুপকাষ্ঠে প্রাণ 
দিতে হয় না। কিন্তু উল্টোটা যে ক্ষেত্রে হয় তার ফল সহজেই অন্ুমেয়। 
্রশ্নগুলি অনেক সময় এমনভাবে তৈরী করা হয় যে সমস্ত বিষয়গুলো 
পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা, উচিত সে সমস্ত বিষয়গুলো বাদ পড়ে যাঁয়। 
আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলি হয় দুর্বোধ্য নয় দ্যর্থবোধক । ফলে পরীক্ষক 
যে উত্তরটা চান সেটা অনেক পরীক্ষার্থীরা ধরতেই পারে না । 
বর্তমান পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ৷ এতে অনেক ভাল 
ছাত্রও নিৰ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাল করে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না । 
কারণ পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জান| 
জিনিসও ভুল করে, কোনে প্রশ্ন নির্বাচন ঠিকভাবে করতে পারে ন|। 
আবার অতি সাধারণ ছেলে মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাল ফল 
করে। প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ভাল করে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকা চাই। 
অনেকে সব জিনিস লিখেও ভাল করে গুছিয়ে ন। লেখার দরুন ভাল ফল 
করে না। আবার অনেকে ভাষার চটক দিয়ে উত্তরকে এমনভাবে সাজায় যে 
সমস্ত বিষয় না লিখেও ভাল ফল করে, কারণ শেষোক্ত দল পরীক্ষকের 
মনোরঞ্নে সমর্থ হয়। 
পরীক্ষকরা নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হতে 
পারেন না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন আবার কেউ বা কঠোরতার ধার 
ধারেন না। আবার এক-একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন, 
আবার কেউব| বিস্তৃত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকদের 
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প্রকৃতি জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব 
হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের যুক্তি, বিষয়কে ভালভাবে 
সাজাবার "ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার দখল, বানান, হাতের লেখা 
প্রভৃতির জ্ঞানও প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক 
নয়। তাই নম্বরও সকলে এক দিতে পারেন না। ফলে একই পরীক্ষার্থী 
একজনের কাছে কোন রকমে পাশ করে ও অন্যজনের কাছে ভাল নম্বর পায়। 

পরীক্ষা ছাত্রদের মনে বিভীষিকার স্বষ্টি করে। এর প্রভাব ছাত্রদের 
দেহ ও মনের ওপর খুব স্পষ্ট। ফলে পরীক্ষার ওপর ছাত্রদের একটা 
বিরাগ জন্মায়। 

- বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। 
এখানে পরীক্ষাটা একটা ছাঁড়পত্র। যে ভাল ফল করে সে এই ছাড়পত্র 
নিয়ে ষায় সরকারী চাকরির দরবারে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে । এইটুকুর 
জন্যেই যেন পরীক্ষার দরকার । পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে 
সেটা আমাদের দেশে সুস্পষ্ট নয় | . 


পন্বীক্ষান্র প্ৰয়োজন 


পরীক্ষার বিপক্ষে যত কথাই বলা যায় না কেন পরীক্ষাকে যে নিমূল করা 
যায় না এ বিষয়ে সকলেই একমত । পরীক্ষা শিক্ষাজগতে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আঁছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের কথা। 
শিক্ষকদের কাজ কতখানি সাফল্য লাভ করেছে বা পরীক্ষার্থীরা কতখানি 
জ্ঞান লাভ করেছে তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে । পরীক্ষার ফলে 
শিক্ষকরাঁও জানতে পারেন কোন্‌ ছাত্রের গ্রহণের ক্ষমতা কতখানি, উচ্চতর 
শ্রেণীতে স্থান পাবার অধিকার কার আছে কার নেই। অভিভাঁবকরাও 
জানতে পারেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে। তারা যে 
বিষয়ে কীচা সে বিষয়ে তাঁদের উন্নতির চেষ্টা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও 


a 
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নিজেদের সম্বন্ধে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে দায়িত্বপূৰ্ণ পদে 
লোক নিয়োগে স্থবিধা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-নির্বাচনও সহজ হয়, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তুলনা করা যায়। 

পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই সময়ের পরীক্ষার্থীর ক্ষমতার পরিমাপ করে না৷ তাদের 
ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির আভাস দেয়। এর সাহায্যে তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ 
কাৰ্যক্ৰম ঠিক করা যায়। প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমত। 
থাকে। পরীক্ষার সাহায্যে আমরা সেই ক্ষমতা খুঁজে বার করতে পারি। 

পরীক্ষা যদি না থাকত তাহলে শিক্ষার্থীদের কাজের তাগিদ থাকত না, 
নিয়মনিষ্ঠ ভাবে কোন কিছুই তারা শিক্ষা করত না। পরীক্ষা যদিও তাদের 


নব সময় স্বেচ্ছায় কাজে প্রণোদিত করে না তবুও সাময়িকভাবে তাদের 
কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে। 


পরীক্ষা ছাত্রদের বিষয়ের সামগ্রিক বিচারে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে 


শিক্ষণের ক্রটি এবং পাঠন্রমের ক্রটি নির্ণয় করতে পারে এই পরীক্ষা । 
এর ফলে শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতি সংশোধন করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে পারেন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করতে পারেন, 
উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী ও যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করতে পারেন ৪ মোট কথা 
শিক্ষানীতির সংস্কার করতে পারেন । ) 


জপ কাজ। বিনি যে বিষয়ের পরীক্ষক হবেন ভীৰ সেই বিষয়ে গভীর জান 


ৰন পরীক্ষার সংস্কার - ১৩১ 


তো থাকবেই উপরন্ত অধ্যাপনাঁর অভিজ্ঞতাও থাঁকবে। কারণ পরীক্ষকের যদি 
পাঠক্রম ভালভাবে ন! জানা থাকে, অধ্যয়নের পদ্ধতি না জানা থাকে তাহলে 
পরীক্ষার্থীদের ওপর তিনি স্থবিচাঁর করতে পারবেন ন| ৷ পরীক্ষকরা ছাত্রদের 
গতি-প্রক্কতি সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন ৷ পরীক্ষার্থীদের পরিবেশও তাদের 
চিন্ত। করতে হবে। শহরের ছেলেকে ধানচাষের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলে সে 
পারবে না কিন্ত গ্রামের ছেলে সহজেই পাঁরবে। পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমা 
সম্পর্কে ধারণা শিক্ষকমাত্রেরই থাকে। তাই তারা উচুদরের প্রশ্ন করে 
পরীক্ষার্থীদের বিব্রত করবেন ন|।' 

পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষক অনেককে একটু বেশী পছন্দ 
করেন আবার অনেককে করেন না। পরীক্ষকরা এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব 
সং্চার থেকে মুক্ত হবেন । 

লিখিত পরীক্ষায় অনেকে ভাল ফল করতে পারেন না । সেজন্য লিখিতের 
সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ফল ভাল হয়। মৌখিক পরীক্ষায় 
ছাত্রদের সপ্রতিভতা, ভাল করে গুছিয়ে বলার ক্ষমত। প্রভৃতি ধরা পড়ে। 

স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে কাজের একটা মূল্য আছে। পরীক্ষার ফলাফল 
নির্ধারণের আগে এগুলো সম্পর্কে বিবেচনা কর! দরকাঁর। কেননা স্কুলের কাজ 
থেকে কার ক্ষমতা কতখানি এবং যোগ্যতা যে কতখানি তার কিছুটা জানা 
যায়। স্কুলের ভাল ছেলে হঠাৎ চরম পরীক্ষায় কোন কারণে অকৃতকার্য হল। 
এতে তাঁর পরীক্ষাট৷ ঠিক, হল না, বা খারাপ ছেলে হঠাৎ ভাল করল, 
এটা তার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। প্রত্যেক বিগ্ভালয়-কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের 
রেকর্ড রাখা উচিত। তবে এই রেকর্ডে উল্লিখিত নম্বরগুলো যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষভাবে দেওয়া বাঞ্চনীয় । 

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের সময় এ কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন এমন 
হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের চিন্তার অবকাশ থাকবে। বই খুলে সামনে ধরে 
দিলেও পরীক্ষার্থীরা যাতে চিন্তা না করে উত্তর দিতে না পারে । ফলে ছাত্ররা 
মুখস্থ করার সুযোগ পাবে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয় সম্পর্কে 
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জ্ঞানের পরিমাঁপই নয়, পরীক্ষার্থী নিজে কতখানি চিন্তা করতে পারে তাও। 
প্রশ্ন নিৰ্দিষ্ট, রহস্তমুক্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত হবে। প্রশ্ন এমন হবে যাতে 
পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার পদ্ধতিটা ধরা পড়বে। এর ফলে প্রয়োজন বোধে 
শিক্ষার্থীরা নিজেদের পদ্ধতিকে সংশোধন করতে পারে । ছাত্ররা যাতে ভাগ্যের 
দোহাই না দিতে পারে সেজন্য বাঁছা বাছা প্রশ্ন না করে সমস্ত বিষয়ের উপর 
ছড়িয়ে প্রশ্ন করতে হবে। এতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন চয়ন সহজ হবে। প্রশ্ন 
গুলির মান সমান রাঁখতে হবে। 

নধর দেবার সময় পরীক্ষকদের যে নিরপেক্ষ হতে হবে একথা আগেই বল! 
ইয়েছে। যেখানে একাধিক পরীক্ষক একই ধরনের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, 
সেখানে পরীক্ষকদের সম্মিলিতভাবে কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করা উচিত। 
তাহলে নম্বর দেওয়া অনেকটা একই ধরনের হবে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর না 
দিয়ে &, 3, 0, 7১, 7 এইভাবে কাজ অন্গসারে নশ্বর ভাগ করে দেওয়| যাঁয়। 
এতে একদিক থেকে স্থবিধে হলেও প্রত্যেক ছাত্রের ফল ক্রম অন্ুসারে 
সাজানো ও মানপত্ৰ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অস্থবিধে হয়। 

আমাদের সনাতন পদ্ধতি কিছু সংস্কার করে তাঁর সঙ্গে যদি আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাগ্ুলো চালানে| যায় তাহলে ভাল 
ফল পাওয়া যাঁয়। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রবেশিকা 
পরীক্ষীয় তাল ফল করতে পারেনি বা যাদের স্থূল রেকর্ড ভাল নয় তাদের পক্ষে 
এই ধরনের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়ু। এ ব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য 
দেশে আছে। যেন কলস্বিয়| বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও স্কুল 
রেকর্ড ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল বিচার করে ছাত্র ভর্তি করা হয়। 
" শুধুমাত্র সনাতন পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রস্তুত ও পরীক্ষা গ্রহণ না করে নৃতন 
ধরনের প্রশ্ন প্রস্তুত ও বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। 
কেননা আধুনিক 9৫01%86০ 1'৩3/গুলোকে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে নেওয়া 
যায় না। Intelligence Pest পরীক্ষার্থীদের অন্তনিহিত শক্তির পরিমাপক । 
০1০18861৩ 699 দিয়ে স্বোপাৰ্জিত জ্ঞান মাপ। যায়। 77695] পরীক্ষায় 


পরীক্ষার সংস্কার ১৩৩ 


চিরন্তন পদ্ধতির সঙ্গে এ দুটো রাখতে পারলে ফল ভাল হয়। তবে স্কুলের 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যদি সংস্কার করতে হয় তাহলে এই ছুই পদ্ধতিই 
অপরিহার্য । 

পরীক্ষা গ্রহণ এমনভাবে করা হবে যেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার চাঁপ বুঝতে 
না পারে। কারণ বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর 
ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে এর চাপ সহা কর| সম্ভব নয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্লান্ত দেহে যখন এরাই জীবনের 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন অবসন্ন দেহমনের খুব কম শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। তাই 
সেখানে সাঁফল্যলাভ করা আর তাদের ভাগ্যে ঘটে না। মেইজন্য external 
পরীক্ষার সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত । আমাদের দেশে আগে নিয্ন- 
প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এসব ব্যবস্থা এখন 
বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে । এই পরীক্ষাগুলোর বদলে যদি পরিদর্শকের ও 
প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা মাঝে মাঝে নেওয়া যায় 
তবে ফল ভাল হ'তে পারে । এই পরীক্ষার ফলের উপর মানপত্ৰ দেওয়া যেতে 
পারে। এর ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের পরিদর্শকরা জানতে পারবেন কোন কোন 
ছাত্র বয়স অন্থপাতে বেশী এগিয়েছে বা পেছিয়ে পড়েছে, এতে ছাত্রদের মান 
নিরূপণও সহজ হবে । এই সব পরীক্ষাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে বেশী প্রাধান্ত 
দেওয়| উচিত। 

পরীক্ষাগ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত সমস্তা। বেশ 
কিছুকাল ধরে কি করে এর সংস্কার সাধন করা যায় সেদিকে শিক্ষা 
ব্রতীদের দৃষ্টি পড়েছে বর্তমানে 01608186  69৮গুলি পরীক্ষা 
পদ্ধতিতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে । বিভিন্ন ধরনের Intelligence ও 
8/2:48781564 Testপুলি : পরীক্ষার নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছে। পুরনো ধরনের প্রবন্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণে নানা দোষ 
থাকলেও সম্পূর্ণভাবে কেউ একে বর্জন করেননি । বরং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের 
ক্ষমতা বাড়ে বলে অনেকে এর পক্ষে রায় দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা 


১৩৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


বিজ্ঞান বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তন 
চাইছে। ‘ছাত্ৰদের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিমাপের পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। স্কুলে নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর 
করে। সেইজন্য শিক্ষকরা হবেন বিশেষ শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রাপ্ত |. External 
পরীক্ষার যে সব ক্রাট আছে তা স্থির করতে হবে। কারণ অনেকের মতে 
বাইরের পরীক্ষকের চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিলে ফল ভাল হয়। 
তারা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত। 


নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Tests) :— 


প্রত্যেক শিক্ষাই উদ্দেশ্যমূলক সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা 
ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আমরা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। এই ক্রটি 
সংশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র এর অবসান ঘটে ততই 
আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণতাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যকে 
চোখের সামনে রেখে আমাদের যাচাই করতে হবে। কিভাবে আমরা মান 
নির্ধারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করব, এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার 
জন্যই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন | নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার আবার ভি 
দিক উল্লেখযোগ্য--যথ| (ক) সত্যনিরূপণ ক্ষমতা (Validity) ী 
(খ) নির্ভরতা। (Reliability) 
(গ) ব্যবহারিকতা৷ (Usability) 
এর সবগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে মান 
নিধণরণ (Evaluation). } 
নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে সাধারণত: দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়_(১) স্মৃতি- 
বাচক (Recall types) (২) জ্ঞান, 
স্থৃতিবাচক অতীক্ষা আবার 
উত্তর দান । 
(খ). পদপূরণ। 


-বাচক (Recognition types). 
দুই প্রকারের--(ক) সাধারণ স্বতি থেকে 


১৩৫ 


পরীক্ষার সংস্কার 
জ্ঞান-বাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলি অধিকতর প্রচলিত সেগুলিকে তিন 


ভাগে ভাগ করা যীয়__ 
(ক) সত্যাসত্য নিরূপণ (Alternative Response) 


(খ) বহুর মধ্যে একটি নির্বাচন (Multiple Choice) 
(গ) পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান (Matching) 
জ্ঞানবাচক অভীক্ষার মধ্যে যেগুলির প্রচলন কম সেগুলিকে চারি ভাগে 
ভাগ করা যায়__ $ 
(ক) পুনবিন্তাস (Re-arrangement) 
(খ) পরিচিতি (Identification) 


(গ) সাদৃশ্তকরণ (Analogy) 


(ঘ) অসত্য বিবৃতি (Incorrect Statement) 
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দ্বিতীয় খণ্ড 


রাশি-বিজ্ঞান 


প্রথম অধ্যায় 
রাণি-বিজ্ঞান 
রাশি-বিজ্ঞান (The Science of Statistics) 
স্ষ্টির বৈচিত্র্য অসীম । এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃতির বিকাশ ৷ 
কিন্ত এই আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঝুনিরদিষ্ট নিয়মতান্ত্রিকতাঁর পরিচয় 
মেলে। প্ররুতি রাজ্যে এই সুশৃঙ্খলা একত্বে পরিক্ষুট না হতেও পারে। 
কিন্তু বহত্বে এই শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি দেখা যায়। গণনা এবং পরিমাপকে 
ভিত্তি করে বিজ্ঞানের যে শাখাতে তথ্যাদি আলোচিত হয় তাকে রাশি-বিজ্ঞান 
বলা যায়। 
স্থৃতরাং পরিমাণ ও সংখ্যাই রাশি-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। লর্ড কেলভিন 
(Lord Kelvin) বলেছেন--"যখন কোন সিদ্ধান্তকে সংখ্যায়ক পরিমাণ দ্বারা 
প্রকাশ করতে পারা যায়, তখন ওঁ সিদ্ধান্তকে আংশিক ভাবে সত্য বলে গ্রহণ 
করা যেতে পারে, কিন্তু যখন তা পরিমাপ করতে এবং সংখ্যায় প্রকাশ 
করতে পারা যায় ন! তখন এ সিদ্ধান্ত অতি অস্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য 
নয়।” 
রাশি-বিজ্ঞান রাশি বা সংখ্যা নিয়েই আলোচনা করে । কিন্তু সংখ্যাতত্ব 
সম্বন্ধে আলোচন! করা রাঁশি-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। রাশি-বিজ্ঞানের মুখ্য 
উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমস্তার সমাধান । কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সংখ্যামূলক তথ্য 
সংগ্রহ করে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰতর নমুনা বা অংশক (3810090]6) থেকে আমরা 


প্রয়োজনীয় রাঁশি-তখ্য সংগ্রহ করি এবং রাশি-তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis) 
করে যে নমুনাঙ্কগুলি পাওয়| যায় তা থেকে আবার পূর্ণাঙ্কের অনুমান- 
মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হই ৷ অবশ্য এই অন্ুমানমূলক সিদ্ধান্ত সম্ভীবনা- 
শাস্ত্রের মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশি-বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি 


১৪০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


রাশির সমষ্টি মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমগ্রকে জানবার একটা 
প্রচেষ্টা ঘারা সমগ্রক সম্বন্ধে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 


পরিসংখ্যান প্রণালীর উৎপন্তি__ 


প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসংখ্যান 
প্রণালীর উৎপত্তি হয়। পরিসংখ্যান প্রণালীর নাম না থাকলেও, এর 
ব্যবহার কোন ন| কোন আকারে প্রচলিত ছিল। 

সত্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নর-নারী যখন সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে বিভিন্ন স্থানে জাতি ব| সম্প্রদায় হিসেবে বাস করত তখন আত্মরক্ষা, 
আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজ জীবনযাপন, অর্থপমন্তা, শিল্পো্নয়ন প্রভৃতি মৌলিক 
সমস্তাগুলির সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করতে আরম্ভ করল। 
তখন থেকেই জ্ঞাত ব| অজ্ঞাতমারে মানবের চিন্তাধারায় পরিসংখ্যান প্রণালীর 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। দেশ বা রাজ্যের সামরিক ও আর্থিক শক্তির 
নির্ধারণের জন্তে গণশক্তি (Man power) এবং সম্পত্শজ্তির ( Material 
88:52885) প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ' 

ইংলণ্ডে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 
সামাজিক জীবনধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংখ্যামূলক তত্ব সংগৃহীত 
হ'তে থাকল এবং যুক্তি ও বিতর্ককে পরিসংখ্যানমূলক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস দেখা দিল। তারপর সপ্তম শতাব্দীতে পরিসংখ্যানের 
ভিত্তিতে দেশের মৃত্যুহার সম্বন্ধে উন্নততর প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
আরম্ভ । 

কিন্তু উনবিংশ শতাবীর পূর্ব পর্যন্ত পর্লিদংখ্যানমূলক সিদ্ধান্তের কোন 
কার্যকরী সুত্র আবিষ্কৃত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বেলজিয়াম 
নিবাসী কুইটিলেট (Quetelet) পরিসংখ্যান প্রণালীর মূল স্ুত্রটি অনুধাবন 
করেন। সেই স্থত্ৰটি হল বৃহৎ সংখ্যকের সমতা (Constancy of great 


numbers). 


রাশি-বিজ্ঞান ১৪১ 


প্রায় সমান বয়সের পাঁচ হাজার বাঙ্গালী যুবকের একটি তালিকা 
প্রস্তুত করা গেল। এদের সকলেই প্রায় এক রকম পরিবেশের মধ্যে বাস 
করে। আকস্মিক কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ছুভিক্ষ, মহামারী 
প্রভৃতি জনিত বিপর্যয় অবস্থা উপস্থিত হয়নি ধরে নেওয়া হ’ল। এই 
একলক্ষ পাঁচ হাজার লোককে এক হাজারের পাঁচটি দলে বা অংশকে বিভক্ত 
করা হল। 

ধরা যাক এক হাজার লোকের প্রত্যেক দলের প্রত্যেকের মৃত্যুকালীন 
বয়সের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। আমরা কোন বিশেষ লোকের 
মৃত্যুকালীন বয়ন ( অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে ) আগে থেকেই বলতে পারি না বটে; 
কিন্ত দেখা যায় যে দশটি অংশকের প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মৃত্যুকালীন 
বয়সের সমষ্টি প্রায় অভিন্ন। 

বীমা কোম্পানিতে অতীতের মৃত্যু হারের গত হিসাবের উপর নির্ভর 
করে প্রিমিয়াম তালিকা প্রস্তুত হয়ে থাকে । 

কোন পরিসংখ্যানবিদ্‌ সত্যই বলেছেন যে, পরিসংখ্যান সাহায্যে কোটি 
কোটি তথ্য থেকে আমরা পৃথিবীর মহাগড় বিধান নির্ণয় করতে সমর্থ। 
সংখ্যাই পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের মূলভিত্তি, কিন্ত অতি বৃহৎ সংখ্যার আলোচনা 
ও ধারণা চিন্তাশক্তির পক্ষে কষ্টকর, এমন কি অসম্ভব । দশ সহস্ৰ বা বিশ 
সহস্ৰ লোকের দৈহিক উচ্চতা, ওজন প্রভৃতির সামগ্রিক ধারণা মনের পক্ষে 
অসম্ভব॥ কিন্তু বৃহৎ সংখ্যকের সমষ্টিগতভাবে গত-কল্পনা মনের পক্ষে 
সহজতর | গড় প্ররুতপক্ষে বহুত্বকে একত্বে পরিণত করে। 

মাত্র গড়ের উপর নির্ভর করে আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর 
নয়। গড় থেকে সমগ্র আলোচ্য সংখ্যার শতকরা কত অংশের নৈকট্য বা 
দূরত্ব কিরূপ তা নির্ণয় করা প্রয়োজন । লেখ সাহায্যে বিষয়গুলি 
স্পষ্টতরভাঁবে চাক্ষুষ অনুভূতির সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাঁয়। পরিসংখ্যানের 
লেখ-মূলক সহজ আলোচনার দ্বার! পরিস্ফুট উপস্থাপন প্রণালী প্রদর্শন করার 
চেষ্ট| করা হবে। 


১৪২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 

পরিকল্পনা_বর্তমান যুগে, ভারত রাষ্ট্রকে দেশের সর্বাত্মক উন্নতি 
সাধনের জন্য ধাঁপে ধাপে সু পরিকল্পনার (71%25158) উপর ভিত্তি 
করে অগ্রসর হতে হবে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ, একান্ত 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের চাহিদা, বর্তমান অবস্থা থেকে আরও কত উন্নততর : 
অবস্থায় পৌছানো যায়, কত হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যার 
বধিত হারের সহিত সমতা রক্ষা করতে হলে কি হারে উৎপন্ন দ্রব্য বাড়াতে 
হবে, এবং নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে উপযুক্ত কত জনশক্তি 
(Man power) এবং যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন ইত্যাদি সমস্তা বিশ্লেষণের জন্য 
পরিসংখ্যানের অবদান অসামান্য । 

আইন প্রণয়ন-_দেশের আইন প্রণয়নেও পরিসংখ্যানের প্রয়োজন । 
কোন বিশেষ আইন, দেশের শতকর| কত লোকের পক্ষে হিতকর, শিক্ষা, 
ক্ষি, কর্মসংস্থান, রাজ্যকর বর্ধন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনের 
ুক্তিযুক্ততা কত তাহা পরিসংখ্যান সাহায্যে নিৰ্ণয় কর! বিধেয়। এক বা 
কয়েক ব্যক্তির মতামত দেশের ও দশের পক্ষে কতখানি উপযোগী সংখ্যাত্মক 
হিসাবই তার প্রধান নিৰ্দেশক । টু 

বাণিজ্য ও শিল্প- বাণিজ্য ও শিল্পে পরিসংখ্যান অপরিহাধ। কোন 
শিল্পজাত দ্রব্যের কিরূপ চাহিদা, দেশের বিভিন্ন অংশে চাহিদার তারতম্য 
কিরূপ, বংসরের কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ দ্রব্যের কিরূপ চাহিদা, কোন্‌ 
বিভাগে কত জনশক্তি নিয়োগ করা যায়, কোন্‌ প্রণালীতে অল্প খরচে বেশী 
উৎপন্ন হতে পারে ইত্যাদি বহু বিষয়ের পরিসংখ্যানমূলক গবেষণার ফলাফলের 
উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হলে, ব্যবসায়ে বা শিল্পে অর্থনিয়োগ নিরাপদ, 
অন্যথায় বেহিসাবী প্রচেষ্টায় অসংখ্য অস্থবিধার সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। 

বীমা কোম্পানী মৃত্যু এবং মৃত্যুকালীন বয়সের একটা গড়হিসাবের উপর 
তার প্রিমিয়াম-হার নির্ধারণ করে এবং অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট বিষয়ে আখথিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। 


রাশি-বিজ্ঞীন ১৪৩ 


ভেষজ-বিজ্ঞান__বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিষেধক ওষধ আবিষ্কারে 
কোন বিশেষ ও্ধধ কোন বিশেষ রোগে ফলপ্রদ কার্যকারিতা কত তার 
প্রয়োগ ও ফলাফলের সংখ্যা ছারা ‘নিৰ্ণয় করা বিধেয়। ছুই একটি 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন ওঁষধের কার্ধকাঁরিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া 
বিপজ্জনক, কারণ & ক্ষেত্রে ফলাফল আকম্মিকও হতে পারে । 

কৃষি_ বর্তমানে খাগ্ঘসংকট ক্রমশই বেড়ে চলেছে । কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ 
গবেষণ! দ্বারা, কোন্‌ জমিতে কিভাবে চাষ করলে, কি রকমের দার 
কত হলে, উৎপন্ন শস্তোর পরিমাণ কত হারে বাড়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের 
পরিসংখ্যানমূলক গণনা ও পরিমাণ দারা একটা হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত 
করতে ব্রতী হয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হলে দেশের সমস্ত রুষিকার্ধ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আশা! করা যায়। এর দ্বারা 
কৃষিযোগ্য ভূমি ও উৎপন্ন ফল এই দুয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হবে। 

শিক্ষ। ও মনোবিজ্ঞান__শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ই অত্যন্ত জটিল 
বিষয়। লোকসংখ্যা, মৃত্যুর হার, বয়স হিসাবে দৈহিক উচ্চতা প্রভৃতি 
বিষয়গুলি যেমন প্রকৃত গণনা ও পরিমাপ দ্বারা স্থির করা যায়, মানসিক 
- বৃত্তিগুলির সেইরপ প্রত্যক্ষ সংখ্যাত্মক পরিমাণ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 
শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিশেষ কার্যকরী । 

কোন্‌ কোন্‌ বয়সের ব| কোন্‌ কোন্‌ প্রচলিত শ্রেণীর শিক্ষামান নির্ণয়ের 
জন্তু কিরূপ প্রশ্নপত্র হওয়া উচিত, কিরূপে প্রশ্নপত্রকে আদর্শ প্রশ্নপত্রে 
পরিণত করা যায় কিরূপ প্রশ্নপত্র হলে সমস্ত পরীক্ষকই একরূপ নম্বর দেবেন, 
ইত্যাদি বহু জটিল বিষয়ে পরিসংখ্যান একান্ত অপরিহার্য । পরিসংখ্যান 
প্রণালীর সাহায্যে বুদ্ধিমান মনের বিভিন্ন স্বাভাবিক বৃত্তি প্রভৃতির একটা 
সংখ্যাত্মক মান নির্ণয় করবার প্রচেষ্টায় পরিসংখ্যান বিশেষ সহায়ক । এই 
সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থী তার মনের স্বাভাবিক বৃত্তির 
বিশিষ্ট বিষয়ে উৎকর্ষের সন্ধান পাবে এবং জাতীর অপচয় হ্রাস করা সম্ভবপর 


হবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গরিমাগ প্রণালী 


পর্লিমাপ--কোন কিছুর পরিমাপ করার অর্থ সমজাতীয় ক্ষুদ্বতর 
বস্তুর সহিত তুলনা করা। একটি বালকের দৈহিক উচ্চতার পরিমাপ 
করতে হলে ফুট বা ইঞ্চির সাহায্যে তা নির্ণয় করতে হয়। ধরা যাক, 
একটি বালকের উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। কিন্তু প্রকৃত উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি 
অপেক্ষা কম বা বেশী হতে পারে। একেবারে সুক্ষ্ম মাপ কার্ধতঃ অসম্ভব । 
এজন্য যথাসম্ভব শুদ্ধ আমন্নমাপে পরিমাপ নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
অধিকন্ত সাধারণ ভগ্নাংশে পরিমাপ হলে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অতিশয় জটিল 
হতে পারে। এইজন্য দশমিকে পরিমাপ নেওয়া অধিকতর স্থবিধাজনক 
এবং এতে মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

অতি বৃহৎ সংখ্যক পরিমেয় বস্তর কোন বিশেষ ধর্মের পরিমাণ নির্ণয়ে 
অনেক রকম অস্থবিধা আছে। যেমন, কোন প্রদেশের লোকসংখ্যা গণনা 
করতে হবে। এতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। বহু প্রচেষ্টায় গণনা নিতুল 
ভাবে সংগৃহীত হলেও বাস্তবের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য থেকে যেতে পারে। 
যদি গণন|-কাজে ছয় মাস সময় যায়, তাহলে এই ছয় মাসের মধ্যে কয়টি 
জন্ম-মৃত্যু ঘটতে পারে । 

আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে যার প্রকৃত পরিমাণ নিৰ্ণয় কর! 
একেবারেই অসম্ভব। যেমন গায়ের রং, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি গুণগুলির 
শুদ্ধভাবে সংখ্যাত্মক পরিমাণ নির্ণয় কর! অসম্ভব ৷ 

এইরূপ অনেক ধর্ম বা গুণ আছে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে চলতে থাকে । যেমন দৈহিক উচ্চতা, মস্তকের দৈর্ঘ্য, বুদ্ধি, (নির্দিষ্ট 
বয়স পর্যন্ত ) ইত্যাদি গুণগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল । 

এইরূপ পরিবর্তনশীল গুণসমূহকে পরিবর্তনযোগ্য বা চলক (Variables) 
বল! যেতে পারে। 


পরিমাপ প্রণালী ১৪৫ 


পরিসংখ্যা নিবেশন (Frequency Distribution) 

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে পরিবর্তন-যোগ্য কোন বিশেষ 
গুণ বা ধর্ম নির্দিষ্ট ছুটি সময়ে এক অবস্থা থেকে অন্যরূপ অবস্থায় পরিবতিত 
হতে পারে । একের পক্ষে যেরূপ ঘটে থাকে বহুর পক্ষেও সেইরূপ ঘটে 
থাকে এবং এই পরিবর্তনের ধার! সকলের পক্ষেই সমান নয়। পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞান কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির কোন বিশেষ ধর্মের আলোচনা করে না। 
সমঅবস্থায় সমধর্মীয় গোষ্ঠীর (37০52) আলোচনা থেকে এ গোঠার প্রায় 
সকলের পক্ষে প্রযোজ্য ধর্মের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের চেষ্টা করে থাঁকে। 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে পরিমেয় গোঠীর কতক 
অংশ বা শতকর| কতক সংখ্যক বিশেষ সুরে সমধর্মী বা সমপধীয়তুক্ত । 
এদের সংখ্যাই হল পরিসংখ্যান (Frequency). 
তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data) 

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যপুঞ্জের উপর 
নির্ভর করে। তথ্য যত বেশী হবে সিদ্ধান্তও তত বেশী সত্য বা নির্ভরযোগ্য 
হবে। আবার তথ্যের পরিমাণ বা সংখ্যাই যথাসম্ভব শুদ্ধ সিদ্ধান্তের পক্ষে 
যথেষ্ট নয় । এইজন্যে যথাসম্ভব শুদ্ধ বা নিভু ল তথ্য সংগ্রহই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের 
প্রাথমিক উপাদান। 

নাঁন। উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, তার মধ্যে নিয়োক্ত উপায়গুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য 8 ৰ 

(ক) প্রত্যক্ষভাবে বিষয়বন্তর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট 
তথ্য সংগ্রহ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 

(খ) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সর্বত্র সম্ভব না হলে সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, 
সরকারী রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা৷ যেতে পারে । 

(গ) আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নীকারে ছেপে 
( Question Blank) বহু উত্তর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা 
রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। 

১৩ 
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এইরূপ প্রশ্নপত্রে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন থাকবে, যুক্তি বা বিচার- 
মূলক কোন প্রশ্ন থাকবে না, প্রত্যেক প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর থাকাই 
বাঞ্ছনীয়, ইহাতে দ্ব্যৰ্থক উত্তরের কোন অবকাশ থাকবে না। প্রশ্নের ভাষ! 
সরল এবং সহজবোধ্য হবে । 


শ্রেণী-বিস্তাস এবং ছক-বিন্যাস (Classification and Tabulation) 


সমগ্রকের যে গুণটি সম্বন্ধে আমর! আলোচনা করতে চাই সেই গুণের 
প্রতীকশ্বরপ কতিপয় অংশক বেছে নিতে হবে। ওঁ অংশকগুলির রাশি 
তথ্য সংগ্রহ করে তাদের শ্ৰেণীবিন্যাস বা সারীকরণ (Classification) করত 
হবে ৷ এই সারীকরণের উদ্দেশ্য হল রাশিতথ্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টতর 
আকারে উপস্থাপিত কর|। এর জন্তে প্রয়োজন ছক-বিন্যাস বা তাঁলিক! 
প্রণয়নের ৷ উচ্চ ও নিম্ন বিভাগ-সীমার মধ্যবর্তী অংশকে প্রয়োজনমত কয়েকটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক সীমার অন্তর্গত পরিসংখ্যান নির্ণয় করে যে 
ছক প্রস্তুত হবে তাই হবে পরিসংখ্যান ছক। 


ধরা যাক, এক থেকে চার বৎসর বয়স্ক দশটি শিশুর বাকৃস্ফুরণ সম্বন্ধে তথ্য 
গ্রহ করা হল, অর্থাৎ জন্ম থেকে এক বৎসরের মধ্যে, এক বৎসর ।থেকে 
ছুই বৎসরের মধ্যে, ছুই বদর হতে তিন বৎসরের মধ্যে এবং তিন বৎসর 
হতে চার বৎসরের মধ্যে কয়েকটি শিশু স্পষ্ট ‘করে অর্থাৎ একটা! নির্দিষ্ট 
মানমত কথা বলতে পারে তার একটি পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষার ফল 
অন্গনারে নিশ্নলিখিতরূপে একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। 


0--] | 13-39 
ত্সরের মধ্যে বৎসরের মধ্যে 


শি 
[| 


2-8 | 8-4 
বৎসরের মধ্যে 'বৎসরের মধ্যে 


[৫ 1 111111| | 
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উক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে-_ 
(1) এক বত্সরের মধ্যে কোন শিশুর বাক্‌স্ষ,তি হয়নি। 
(2) 1-2 বত্পরের মধ্যে দুইটি শিশুর বাক্‌স্ফ,তি হয়েছে। 
(৪) ৪৪ বৎসরের মধ্যে সাতটি শিশুর বাকৃস্ফ,তি হয়েছে। 
(4) 8_4 বৎসরের মধ্যে একটি শিশুর বাক্‌স্ফ,তি হয়েছে। 


বহুসংখ্যকের তালিকা প্রস্ততের একটি আদৰ্শ নিম্নে দেওয়া হল। মনে 
কর! যাক যে কোন শ্রেণীর ৬৫টি বালকের গণিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের 
একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। 


প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণীর অন্তর 
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উক্ত ছক-বিন্তাস প্রস্তুত প্রণালী 
পরীক্ষান্তে দেখা গেল সর্বোচ্চ নম্বর 191--900 এর মধ্যে এবং সৰ্বনিম্ন 
131-140 এর মধ্যে। স্থতরাং প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে 181-140, 141-150, 
এটি 191-900 ইত্যাদি 7টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা৷ হল। এখন, 191-200 


মোট_65 
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নম্বরের মধ্যে যে যে বালক নম্বর পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে 
উল্লম্ব ( ০৮০৪] ) রেখা টান| হল । এ ঘরে ৪টি দাগ পড়েছে। স্থতরাঁং 
তাদের সংখ্যা বা আবৃত্তি হল ৪। সেইরূপ 181-190 এর মধ্যে 4টি ছাত্রের 
জন্য 4টি রেখ। এবং পঞ্চম ছাত্রটির জন্য এ চারিটি রেখাকে অনুভূমিকভাবে 
(Horizontally ) ছেদ করিয়ে পঞ্চম রেখাটি টান| হল, এ ঘরে এইরূপ 
দুইটি থাক হয়ে আরও চাঁরিটি রেখা পড়ল। সুতরাং এ শ্রেণীর সংখ্যা 
হল 5%924+4=14। এইভাবে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা নিণয় করা 
হল। 


ধর! যাক কোনে! জেলার বিভিন্ন বয়সের বালিকাদের দৈহিক উচ্চতার 
একটি তালিকা প্ৰস্তত করা হয়েছে। এই তালিকা পূর্ব তালিক| থেকে 
অধিকতর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছে । কারণ কয়েক সহস্ৰ বালিকার 
উচ্চতার হিসাব সহজে বুঝবার জন্য গড় হিসাব নেওয়া হয়েছে। 


বয়স হিসাবে | গড় ও উচ্চতা 
1 বালিকার সংখ্য] 
বিতর. ( ইঞ্চিতে ) 
"8—9 | 9485 | 45:3 
15—16 | 2580 | 402 
28-- 4 | 9178 | 56°1 
FETE 


লেখ-সাহায্যে পরিসংখ্যান নিবেশন ( Graphical representa- 
tion of frequencies ). 


ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্য। রেখ! (0৪1৮6 Curve টা 


কোনো স্থানের কোনো বিশেষ রয়সের, বহুসংখ্যক বালকের দৈহিক 
উচ্চতার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। দেখা যাবে এই উচ্চতার 


পরিমাপ প্রণালী ১৪৯ 


পরিমাণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে । যাঁর দৈহিক উচ্চতা সর্বাপেক্ষা 
কম সর্ববামে দাড় করিয়ে পর পর অধিকতর উচ্চ বাঁলকদিগকে ডান 
দিকে দাড় করিয়ে গেলে এবং তাদের মাথার উপর দিয়ে একটি রেখা 
কল্পনা করলে তা ( নিম্বের চিত্রানছিরূপ A B ) একটি বক্র রেখায় পরিণত 
হবে। 


বালব 


এইরূপ বক্ররেখাকে ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা-রেখা (081৮৪) বলা হয়। 
তাঁকে ইংরাজীতে cumulative frequency curve বল! হয় । 

দৈহিক ওজন, পরীক্ষার নম্বর, বুদ্ধি মান (1. 0.) প্রভৃতি মানের ক্রম 
অনুপারে সাজালেও অস্কুরূপ বক্ৰুরেখ| উৎপন্ন হবে । 

অতি বৃহৎ সংখ্যাকে এইরূপ পর পর সাজান সবসময়ে কীধতঃ সম্ভব 
নাও হতে পারে। কিন্তু 7)৮ঘগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করে 
প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান (1০৫8৩৭০) অনুসারে স্তম্ভ-লেখ অঙ্কিত করলে 
নির্ে তথ্যের প্রকৃতি অধিকতর সহজবোধ্য হয়। এই প্রণালীতে প্রত্যেক 
স্তম্ভের পরিসর অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের ব্যবধান সমান রাখতে হবে। স্থতরাং 
স্তম্ভের মাত্র উচ্চতা দ্বারাই প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান স্থচিত হবে। 


১৫০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 
আয়ত লেখ (Histogram ) 


এও এক প্রকারের আয়ত-লেখ (Column Diagram). একটি উদাহরণের 
সাহায্যে 156০8: অঙ্কন প্রণালী দেখান গেল। ইতিহাসের পরীক্ষায় 
0 হইতে 100 নম্বরের মধ্যে ষত সংখ্যক ছাত্র যে যে নম্বর পেয়েছে তার 
একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু এতে প্রত্যেক পরীক্ষাথীর 
প্রাপ্ত নম্বরের পরিবর্তে দশের থাকে নম্বরগুলিকে বিভক্ত করে প্রত্যেক থাকে 
কতজন করে পরীক্ষার্থীর নম্বর পড়ল তার সংখ্যা ( অর্থাৎ frequency ) 
নির্ণয় কর! হয়েছে। 


20 20 40 50 60 70 80 90 100 


আয়ত লেথ ( Histogram ) 


১৫১ 
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Frequency Polygon ( পরিসংখ্যা বহুভুজ ) 


5৫২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


প্রত্যেক স্তম্ভের বিস্তার সমান, সুতরাং প্রত্যেক স্তম্ভের উচ্চতা ( স্থতরাং 
ক্ষেত্রফল ) দ্বারা স্তম্ভের পাদদেশে লিখিত নম্বর দুইটির মধ্যে যত পরীক্ষার্থী 
আছে অর্থাৎ যত পরীক্ষার্থী এই ছুই সীমার মধ্যে নম্বর পেয়েছে তাঁদের 


সংখ্যা স্থচিত হচ্ছে। স্তম্ভ-লেখ-এর সমগ্র ক্ষেত্রফল ছারা মোট ছাত্র সংখ্য। 
স্থচিত হল। 


পরিসংখ্যা বহুভুজ ( Frequency polygon ) 


এমন প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যবিন্দুগুলি 0 বিন্দু থেকে আরম্ভ করে পর পর 
ভাগ করে গেলে ‘ষে বহুতুজটি উৎপন্ন হয় তাকে পরিসংখ্যা বহুভুজ 
( Frequency polygon ) বলা হয় । 

Histogram-এর স্তম্ভ দ্বারা যেরূপ প্রত্যেক নধ্রের থাকের অঙ্গুরূপ 


সংখ্যার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় Erequency polygen ছার! সেরূপ স্পষ্ট ধারণা 
হয় না। 


কিন্ত পরীক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়ান যাবে এবং নম্বরের থাঁকের ব্যবধান 
যত কমান যাবে, 2০158০০টি ক্রমশঃ একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে এবং 


মধ্যবর্তী কোনে| উন্নদ্ব অক্ষের উভয় পাৰ্শ্ব উহ প্রায় প্রতিসম (symmetrical) 
হবে। 


সুষম নিবেশন বেথা ( Normal Distribution curve ) 


এখন মনে কর 20 থেকে 25 বৎসর বয়স্ক লক্ষাধিক বাঙ্গালী যুবকের 
দৈহিক ওজনের যথাসম্ভব একটি শুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করে নিম্নতম ওজন 
থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম ওজন পর্যন্ত সমস্ত ওজনগ্ুলিকে সুবিধামত 
20, 95, ব 80টি স্তরে বিভক্ত করা হল এবং প্রত্যেক স্তরের পরিসংখ্যান 
নির্ণয় করা হল। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান-মান দ্বারা একটি স্তন্ত-লেখ প্রস্তুত 
করা হল। পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যবিন্দুগুলি যুক্ত করে 
প্রথমতঃ তাকে আবৃত্ত বহুভুজে পরিণত করে parabolaর যায় একটি 


পরিমাঁপ প্রণালী ১৫৩ 


বক্র রৈথিক-লেখে পরিণত করতে হয় । চিত্র থেকে দেখা যাবে ওটা নিম্নরূপ 
একটি বক্ৰ রৈখিক লেখে পরিণত হয়েছে এবং উক্ত লেখ-এর বামে ও 
দক্ষিণে দুইটি শাখা মধ্যবৰ্তী একটি উল্লম্ব রেখার উভয় পার্শ্বে প্রায় প্রতিসম 
হয়েছে । 


আলোচ্য তথ্য যত বেশীমংখ্যক থাকবে এবং যত নিতুলিভাবে সংগৃহীত 
হুবে, বক্ররেখাটি মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে ততবেশী প্রতিসম হবে । 

এই বক্ররেখাটিকে সুষম নিবেশন রেখা Normal Distribution Curye, 
Probability curve, বা curve of error বল] হয়। 

অংশক বা নমুনা (98%01158) এবং সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যা (928) 
অতি বৃহৎ হলে (সর্বাত্মক হওয়া কাৰ্যতঃ সম্ভব নয় বলে) মধ্যরেখার উভয় 
পার্শ্বে শাখা দুইটি প্রতিসম হওয়া স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। 
এইজন্য এ বক্ররেখাটিকে Normal Frequency Curve বা Probability 
0৮7৮৪ বলা হয়। 

উক্ত সুষম রেখাটি যৌগিক গড় বা পাটাগণিতীয় গড়ের উভয় 
দিকে প্রতিসম একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা যা উভয় দিকে সীমাহীন ভাবে 


পরিব্যাপ্ত। 


১৫৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


উক্ত আকারের কোনো বক্রলেখ-এর উচ্চতম বিন্দু থেকে অঙ্কিত কোনো 
উল্লম্ব সরল রেখার উভয় পার্শ্বে বক্রশাখ! দুইটি প্রতিসম ( Symmetrical ) 
না হলে তাঁকে অসমপক্ষ রেখা (57০৪৭ 0০৮৮০ ) বলা হয়। 


POSITIVELY 
SKEWED 
MEDIAN MEAN 


মধ্যবিন্দুতে পৌছবার পূর্বেই আবৃত্তির বৃহত্তর অংশ শেষ হয়েছে । 
এস্থলে অসমপক্ষতা দক্ষিণায়ত ( Positively Skewed ). 


NEGATIVELY 
SKEWED 


এস্থলে মধ্যবিন্দু অতিক্রম করবার পরেই আবৃত্তির বৃহত্তর অংশ দেখতে 
পায়| যায়। এস্থলে অসমপক্ষত| বামায়ত (negatively 5170). 

কতিপয় সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কোনো বিষয়ের নম্বরের তালিকা থেকে 
একটি বক্রলেখ অঙ্কিত করলে উধ্বতম কত সংখ্যক ছাত্র কোন স্তরের নম্বর 
পেয়েছে নির্ণয় কর! যাবে । 


অধ্যগাঁমিতার মান নির্ণয় ১৫৫ 


বক্রলেখটি উচ্চতম বিন্দু থেকে অঙ্কিত উল্লস্ব রেখার উভয় পার্শ্বে প্রতিসম 
হলে বুঝতে পারা যাবে যে সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী গড় নম্বর অর্থাৎ 50% 
নম্বর পেয়েছে। নম্বরের মানের ক্রম হিসাবে মধ্যবর্তী পরীক্ষার্থীর নম্বর 50. 

এই সমস্ত বক্রলেখ হতে স্পষ্টই বোঝা! যায় যে মধ্যগামিতা বা 
কেন্দ্রাভিমুখতাই ( central tendency ) এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ 


ভৃতীয় অধ্যায় 


মধ্যগামিজার মান নির্ণয় 


( Measure of Central Tendency ) 
কোনো রাশিতথ্যকে লেখ আকারে প্রকাশ করলে রাশি-তথ্যের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একট! ধারণা জন্মে। কিন্তু রাশি- 


' তথ্যের পরিসংখ্যা। নিবেশনের বিশ্লেষণ দ্বারা এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্টতর ধারণ! 


জন্মাতে পারে। কোনে! রাশিতখ্যের পরিসংখ্যানের মধ্যগামী মান ছারা 
অংশকের তথা সমগ্রকের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্টতর হয়। 

বিভিন্ন প্রণালীতে মধ্যগামী মান নিৰ্ণয় করা হয়। তন্মধ্যে যৌগিক 
গড় (Mean বা arithmetic mean ) মধ্যম-মান ( Median ) এবং 
ভূরিষ্টক (11০7০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই তিনটির মধ্যে আবার যৌগিক 


গড় সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। 
যৌগিক গড়--পরীক্ষার নহ্বর, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতির সাংখ্যমানের 


পাটাগণিতীয় গড়কে যৌগিক-গড় ( Mean )বলা হয়। যৌগিক গড় নির্ণয় 


প্রণালী উদাহরণ সাহায্যে দেখান হল । 
উদাহরণ £_-কোনো শ্রেণীর 96টি ছাত্রের ইতিহাসের পরীক্ষার 


নম্বরের একটি তালিকা দেওয়া হল, ও শ্রেণীর ইতিহাসের নম্বরের যৌগিক 
গড় ব| M০৪ নির্ণয় করতে হবে । 


১৫৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


পরীক্ষার্থীদিগকে 4, 79, 0, D অক্ষর ছারা স্থচিত করা হল এবং প্রাপ্ত 
নম্বর শতকরা! হারে প্রদত্ত হল। ৰ 
পরীক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বর 


টু (%) (%) 
A 30 | 64 
B 65 ০ 60 
০ 79 P 38 
D 61 ৫ 80 
68 95 

"নু 60 ৪ 66 

G 63 qn 45 
H 57 ঢ্য 45 
] 42 V 85 
ন্ট 85 Ww 49 
K 55 সু 19 
1, 80 Y ন 
M 48 781 
নত দত্ত যুত T1505 


যৌগিক গড় বা ean = 1208-2 95 = 48:08 
29৪5 বা গড়কে এ! দ্বারা, নশ্বর বা 5০০৮e-কে সু দ্বারা, এবং পরীক্ষার্থীর 
ংখ্যাকে ম দ্বারা, সমষ্টিকে ১ ( Sigma ) দ্বার! স্থচিত করলে, 
25৮ 35. 
[= তম [LS (Sigma ) নম্বরসমূহের সমষ্টি ] 


কোণনে| পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য খুব বেশী না থাকলে, 
নিম্নোক্ত প্ৰণালীতে সহজ উপায়ে যৌগিক গড় নির্ণয় কর! যায়। 

প্রাপ্ত নম্বর দেখে মোটামুটি একটি গড় ধরে নিতে হবে। যে নম্বর বা 
যার কাছাকাছি নম্বর সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছাত্র আছে এরূপ Mean-কে 


মধ্যগাঁমিতার মান নিৰ্ণয় ১৫৭ 


কল্পিত গড় ( Assumed Mean ) বলা হয়। ও গড় থেকে প্রকৃত নম্বরে 
প্রত্যেকটির অন্তর নির্ণয় করতে হবে। কল্পিত গড়ের বেশীগুলিকে + ৰ 
চিহ্ন এবং কমগুলিকে -- বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত করে স্থাপন করতে হবে। 
পরে ধনাত্মক ও খণাত্মক অন্তরগুলির বৈজিক সমষ্টি নির্ণয় করা দরকার। 

এই বৈজিক সমষ্টিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা ঠা এই 
ভাগফল ও কল্পিত গড়ের বৈজিক সমষ্টিই নিৰ্ণেয় যৌগিক গড় হবে। 

উদাহরণ। 4, B, 0, D ইত্যাদি 15টি পরীক্ষার্থীর 800 নম্বরের: 
ইংরাজী পরীক্ষার নশ্বর দেওয়া হল। যৌগিক গড় নিৰ্ণয় করতে হবে। হৈ 


পরীক্ষার্থী প্ৰাপ্ত নম্বর Assumed Mean অন্তর 


নর =~ 
A 156 150 5 
B 162 15072 া [9 
0 137 15077277715 
1) 158 150 ৪ 
টি 146 160 ty 2 4 
F 161 150 ১81 
G L148 17148527181 
17! 137 TEOMA Me EEF 
I 151 150 1 
৷ 149 150 . 1 
K 154 150 4 
L 768 150... 3 
M 146 150 .. 4 
N 135 D0 ৮8৮85 15 
0 15? HAO coh gel lh 
19 +46 59 
= 
পাস 


যৌগিক গড় (Mean )=150+38= 150+ = = 149% 


১৫৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


980 ==}, Assumed Mean=A, ধনাত্মক ও খণাত্মক অন্তরের 
যৌগিক সমষ্টি =৬]) এবং তথ্য সংখ্যা ( এস্থলে ছাত্র সংখ্যা) ম ধরে উক্ত 


নিয়মটি সুত্রাকাঁরে প্রকাশ করা! যায়, 73. 


উদাহরণ। নীচে ৫০টি ছাত্রের কোনো পরীক্ষার মোট নম্বর দেওয়া 
'আছে। উহাদিগকে শ্রেণীর বিভাগ ৫ ধরে প্রত্যেক বিভাগের পরিসংখ্যান 


‘এবং যৌগিক গড় নির্ণয় করতে হবে। 
485° 466" 476" 4454 46৮ 
47478 476" 482" 470" 
13" 448" 46৪৮ 457” 481° 4725 468" 
475V 456৮ 458” 487° 456৮ 49" 469" 
497 481", 487 561" 458৮ 479” 4694 


শ্ৰেণী বিভাগ পরিসংখ্যান (+) মধ্যবিন্দু (চ.P.) শৰে 


471 477" 464" 471 464 * 
458৮ 471” 467" 480" 478৮ 
469৮ 478" 484 
493 478" 483" 
419" 468 49৮ 
ণী অন্তরের 
টি দূরত্ব ৮) শ্রেণী অন্তর (০) 


পরিসংখ্যান 


495-499 2 497 5 রি 
490-494 9 499 4 টু 
485-489 4 487 3 ঢা 
480-484 5 489 9 ন্‌ 
475-479 87 477 1 8 
470-474 নাতি 4792 0 ও 
465-469 6- 467 5} মি 
460-464 4" 462 ৪ ই 
455-459 4 457 ১8 হা 
450-454 2 459 ৰ টনি 
445-449 3৫ 447 5 টা 
440-444 } 442 HE ho 
ন N=50 ন 
যে ঘরে পরিসংখ্যান সর্বোচ্চ সেই ঘরের মধ্যবিন্দুকে কল্পিত মধ্যক 


(Assumed Mean or A. M.) ধরে নিতে হবে | এ 


স্থলে £72 এর ঘরে সর্বোচ্চ 


মধ্যগামিতার মীন নির্ণয় ১৫৯ 


পরিসংখ্যান মধ্যবিন্দু থেকে অন্তরগুলি শ্রেণী অন্তর ( Step interval ) 
হিসাবে গণনা করতে হবে। প্রথমতঃ £, 2, ত ইত্যাদি এবং £৭৪ অপেক্ষা 
নিম্নতর সংখ্যাটিকে -:5 78৮75 ইত্যাদি লিখে নিতে হবে । মধ্যবিন্দুর ঘরে ৫ 
বসবে। এখন প্রত্যেক ঘরের পরিসংখ্যান দ্বারা অন্রূপ সংখ্যাটিকে চিহ্ন সমেত 
গুণ করা দরকার । যেমন *?? এর ঘরে ৪*২-৪ বসান হয়েছে; ** এর 
-৪ বসান হয়েছে এস্থলে শুদ্ধিমান ( Correction ) 


ঘরে 4%(-2)= 
MAB BBE ELS 94 
_ CE HONE 
নম্বর হিসাঁবে (30 interval) শুদ্ধি == = ‘94x 8 = - 19. 


প্রকৃত মধ্যক = 472+ (— 120) = 47080. 

ষ্টব্য £ ধনাত্মক ও খণাত্মক পরিসংখ্যান শ্রেণী অন্তর (7৮) সমান 
হলে কল্পিত মধ্যকই প্ৰকৃত মধ্যক হবে। 

শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু (Mid point of a step interval) 

কোনে! শ্রেণী অন্তরের সৰ্বনিম্ন সীমার সঙ্গে সর্বোচ্চ ও সৰ্বনিম্ন সীমার 
অন্তরের অর্থযোগ করলেই শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু পাওয়া যায়। 

440, 441, 449, 443, 444, এর অর্থাৎ 440-444 এর মধ্যবিন্দু 
_ 140+ 4443440 = ৫৫0 +-এ = 442. 

£64-_ 469 এই শ্রেণী অন্তরের মধ্যবিন্দু= ৫64"64-169 57945 
164.54 9"5=46ৰ | 

উক্ত প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত আকার নিম্নে প্রদত্ত হল: 

১। প্ৰথমতঃ রাঁশিতথ্যগুলিকে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা ৷ 

২। আপাততঃ একটি মধ্যক ধরে নেওয়| ৷ সাধারণতঃ যে শ্রেণী অন্তরে 
নর্বাপেক্ষা বেশী পরিসংখ্যান থাকে তাঁর মধ্যবিন্দুকে কল্পিত মধ্যক 
(assumed mean) হিসাবে ধরে নেওয়া । 


১৬০ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 

৩। কল্পিত মধ্যক থেকে প্রত্যেকশ্রেণীর মধ্য বিন্দুর পার্থক্য শ্রেণী একক 
হিসাবে স্থির করা। 

৪1 প্রত্যেক অন্তরকে পরিসংখ্যান দ্বারা গুণ কর। (/০)। 

৫। ধনাত্মক ও খণীত্মক /%' গুণফলগুলির বৈজিক সমষ্টি নির্ণয় করা। 


ও সমষ্টিকে তথ্যসংখ্যা (ম) দ্বারা ভাগ করা। ভাঁগফলকে শ্ৰেণীশুদ্ধক 
(0) বল| যেতে পারে। 


৬ | 0-কে শ্রেণী অন্তর ( Interval length) বা i দ্বার! গুণ করা। 
গুণফল 01 হল ৪০০৪ correction | 

৭। কল্পিত মধ্যকের সহিত 01-এর বৈজিক সমষ্টি হবে প্রকৃত মধ্যক। 
সংক্ষিপ্ত আকারে আরও ছুইটি উদাহরণ দেখান হল। 


উদাহরণ । সারী অন্তর ( Step interval ) এবং পরিসংখ্যান দেওয়া 
আছে; মধ্যক নির্ণয় করতে হবে। 


সারী অন্তর (i) পরিসংখ্যান (1) মধ্যবিন্দু (}[, 6.) x! 


190.194 9 199 5: 10. এই্থলে 

185.189 9 187 4 8 C= t= 
180-184 4 189 ৪ 12 01 = ৰু 4. 5= 35 
175-179 8 177 9 16 Mean (মধ্যক ) 
170-174 6 179 1 6... 16735 
10700 11 , 167 0[ ES 

160-164 9 0ম 

155-159 7 157 5৪. =14 ৯1678 

150-154 5 1859. _3 35 ভ্রষ্টব্য। এস্থলে167 এর 
145-149 0 ibd bly 0 ঘরে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যান 
140-144 ্ 


149. 30 স্থতরাং 16৭কে কল্পিত 
N=56 _48 মধ্যবিন্দু (&. 1) ধরা 
হয়েছে । 


মধ্যগামিতার মান নির্ণয় ১৬১ 


1086 £__কোঁন তথ্যমালায় যে সংখ্যাটি সৰ্বাপেক্ষা বেশীবার থাকে 
তাঁকে 81০৫০ বলা হয়। যেমন দশটি বালকের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় 
দশ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরগুলি যথাক্রমে, 4, 5, 7, 4, 6, 5, 8, 8, 9, 4। 
এস্থলে 4 নম্বরটি সর্বাপেক্ষা বেশীবার আছে । এইজন্য 4ই উক্ত নম্বরগুলির 
Mode | 


মধ্যম-মান (009]180) £__সংখ্যাগুলিকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানোর 
পর যে সংখ্যার উভয় দিকে সমান সংখ্যা থাকে তাকে 25991%0 বলে। 
যেমন__ 


9 

৪7 £টি এস্থলে 4 এর উপরে 4টি সংখ্যা এবং 
ৰ নীচেও এটি সংখ্যা ; স্থতরাং উক্ত 9টি 
4 ( median ) 

5 ংখ্যার 29110. 4. অবশ্য উপরে ও নীচে 
| 4টি 4টি সংখ্যার সমষ্টিগত মান সমান নয়। 

৪] 


যুগল সংখ্যাকালে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলিকে মানের ক্রম অন্সারে সাঁজালে 
মধ্যবর্তী দুইটী সংখ্যার পাটাগণিতীয় মধ্যকই উক্ত সংখ্যাঁসমূহের median 
হবে। 


1 

| এস্থলে প্রাপ্ত মানসংখ্যা ৪ স্থতরাং চতুৰ্থ ও 
3 পঞ্চম সংখ্যাটি মধ্যবৰ্তী দুইটি সংখ্য।। 

= 0 

5 344=7 এর পাঁটাগণিতীয় মধ্যক 7+ 2=8'5 
স্থতরাঁং এস্থলে নির্ণেয় ॥edian = 8'5 


১১ 


১ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 
একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রণালীটি প্রদখিত হুল £__ 


সারী অন্তর পরিসংখ্যান 
সিরাত 

15-20 নল 2 3) এ 
100, ৩০2০ টি 
B10 2০ 

(হবার 5 26 
N=95 


নির্ণয় মধ্যম-মান ( median ) 
ELD EON 
=10+ 5 


= 104-8'71 = 13'71 
প্রক্রিয়া £- 


১। এ নির্ণয় করে এবং সর্বোচ্চ পরিসংখ্যানের ঘরে median আছে ধরে 


নেওয়া। এস্থলে 10 15এর ঘরে পরিসং খ্যান ৪9 সর্বোচ্চ এবং 2 


২ |  ॥190187-এর ঘরের উপর বা নীচে 
করা। এস্থলে নীচ হতে পরিসংখ্যানের সমষ্টি 9 
পরিসংখ্যান সমষ্টি) বিয়োগ করা। 


৪4৭5, 


পরিসং খ্যানের সমষ্টি নির্ণয় 
6/ঠ থেকে (২নং নিয়মোক্ত 


৩। উক্ত বিয়োগ- -ফলকে median ঘরের প 


রিসংখ্যান 99 দ্বারা ভাগ 
করা, এবং প্রাপ্ত ভাগফলকে শ্রেণী অন্তর সংখ) 


দ্বারা গুণ করা। 
৪| উক্ত গুণফলকে ॥০di৷-এর ঘরের সৰ্বনিম্ন 


মানের (10) সহিত 
যুক্ত করা। এখন প্রাপ্ত যোগফলই নিৰ্ণেয় median, 


চতুর্থ অধ্যায় 


( Measures of Dispersion, Variability & Deviation ) 


পূর্ব অধ্যায়ে যে গড়-নির্ণয়-প্রণালী বণিত হয়েছে তাতে বিশেষ বিশেষ 
অংশকের বহুলাংশের কোন না কোন নির্ণেয় বল-ধৰ্মের প্রবণতার একটা 
মোটামুটি মান পাওয়া যায়। এই গড়-মান থেকে প্রত্যেক মানের পার্থক্য 
বা বিচ্যুতি নির্ণয় করার জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে । 


(1) প্রসার ( Range ). 

(2) চতুর্থক পাৰ্থক্য ( Quartile Deviation ). 
(8) গড় পার্থক্য ( Mean Deviation ). 

(3) সমক পাৰ্থক্য ( Standard Deviation ). 


প্রসার-__দর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নমানের অন্তরকে প্রসার বলা হয়। 


চতুর্থক পার্থক্য-_কতিপয় রাশির মধামমান (71887) তাঁদের 
দুটি ভাগে বিভক্ত করে। আবার প্রত্যেক অর্ধেককে একটা পূর্ণ অংশক 
মান করে প্রত্যেকের মধ্যম-মান নির্ণয় করলে, উচ্চতর অংশের মধ্যম- 
মানকে গুরু চতুৰ্থক ( Upper 088:119 ) এবং নিম্নতর অংশের মধ্যম-মানকে 
লঘু চতুৰ্থক ( Lower Quartile) বলা হয়। গুরু ও লঘু চতুর্থকঘয়ের 
অন্তরকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হয় তাকে অংশকের চতুৰ্থক-- 
পাৰ্থক্য ( Quartile Deviation ) বা সংক্ষেপে ( 0. 1). ) বলা হয়। 
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উদ্দাহরণ। বাংলা পরীক্ষায় 16টি বালকের নম্বর মানের শতকরা 


ক্রম অনুসারে সাজানো আছে। প্রসার এবং চতুর্থক পার্থক্য নিৰ্ণয় করতে 
হবে। 


লন্বর (%) 


796 
194 
193 
190 
188}199 গুরু চতুৰ্থক ) 
187 


186 (2) চতুৰ্থক পার্থক্য (0. 
টা (৫. 0.) 


1840785.5 (মধ্যম মান ) ০০2 
18] 

180 

176}177 ( লঘু-চতুৰ্থক ) 

175 

174 

179 


16 


এস্থলে £ 


(1) প্রসার (Range)=196 — 172=924 


গড়-পার্থক্য ( Mean Deviation ) 


গড়-পার্থক্য_কোন রাশিমালায় মধ্যগামী মানের যে কোন একটি 
থেকে (সাধারণতঃ মধ্যম-মান থেকে) প্রত্যেক মানের বিচ্যুতি বা পার্থক্যের 
পাঁটাগণিতিক গড়কে গড-পার্থক্য বলে। এখানে সমস্ত পার্থক্যগুলিকে, 
ধনাত্মক কল্পনা কর! হয়ে থাকে । 


বিচ্যুতি-মান 


উদ্দাহরণ। ( সরল রাশিমালা ) 
মধ্যমান থেকে পার্থক্য ( deviation ) 


নম্বর (%) 


190 
189 


188 
187 
186 
184 
182 
181 
180 
178 
177 
176 
175 
178 
179 


N=15 


শ্রেণী-অন্তর 


195-200 
190-195 
818, 
180-185 
175-180 
170-175 
165-170 
160-165 
155-160 
150-155 
145-150 
140-145 


197°5 
1995 
1875 
1826 
17575 
1725 
1675 
1695 
1575 
1595 
1475 
1425 


9 


২০:0০ ০১ জত ৮ ৩৩ ০ শ-= ৩৩ ৩২ ০১ = ০০ 


এস্থলের রাশিমীলার মধ্যম-মাঁন- 181 


রাশি সংখ্যা 10 
পার্থক্য-সমষ্টি = 75 
"* গড় পাৰ্থক্য =1$ =5 


75058) 
উদাহরণ ৷ (শ্রেণী-বিন্যাস ক্ষেত্রে ) 


মধ্য-বিন্দু পরিসংখ্যান (/) মধ্যমা মান থেকে (2) 7৯৭, 


মধ্যবিন্ুর পার্থক্য 
29 1819 ... 98863 
68 9:19 55916 
51 8'19 18019 
98 188 52:64 
47) 6°88 325'36 
33] ... 11°88 39104 
‘| যি 1668 35448 
91. 190 91:88 19699 
6; 9678 16198 
31 31:88 68°76 
71 36:88 86:8৪ 
UBL 41°88 47188 
289 2615°16 
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2989 _ নি 
এস্থলে মধ্যম-মান= 180+ 73129 x 5=180+2%5 a 


=180+4'38=184'38 


ন 96157 
** গড় পাৰ্থক্য = টা 


কুত্রাকারে _ ঘা. ০ 


গড় পার্থক্য নির্ণয়ের সহজতর প্রণালী £__ 
১। প্রকৃত মধ্যম-মান নির্ণয় কর|। 


২। প্রত্যেক শ্রেণী অন্তর পরিসংখ্যান (/) নির্ণয় করা। 
৩। শ্রেণী অন্তরের যে সারিতে প্রকৃত মধ্যম মান আছে তার মধ্য 
বিন্দুকে কল্পিত মধ্যম-মীন (assumed mean) ধরে নেওয়| | 

৪ । উক্ত উভয় মধ্যম-মানের অস্তরকে শ্রেণী অন্তর দ্বার ভাগ করা ও 
ভাঁগফল-শুদ্ধি করা । 

৫ । কল্পিত মধ্যম-মান থেকে যে সমস্ত পরিম 
তাদের অন্তর নির্ণয় করা। (যেমন 148-141) 


৬ ৷ উক্ত অন্তরকে পূর্বোক্ত শুদ্ধিমান দ্বারা গুণ ক 


খ্যাম অধিক এবং অল্প 


রলে সেই শুদ্ধি 
পাওয়া যাবে। মান 
৭। জেদ অন্তর হানি কমত মা 
৮ | [20 নির্ণয় কর| । 


= | সি নির্ণয় | 5 (9৫778) এর দ্বারা সমষ্টি স্থচিত হয়। 
১০। (১/৭+পূগিদ্ধ) কে শ্রেণী অন্তর দ্বারা গুণ কর| এবং 


প্রাপ্ত 
গুণফলকে সমগ্র পরিসংখ্যান দ্বারা ভাগ করা। ভাগফলই নির্ণের গড়-পাৰ্থক্য ৷ 
সমক-পার্থকত (Standard Deviation) 


সমক-পার্থক্য গড়-পার্থক্য (00680. deviation) নির্ণয়ে মধ্যম মান থেকে 


বিচ্যুতি-মানসমূহকে ধনাত্মক বলে ধরে নেওয়া হয়। টি 


বিচ্যুতি মান 
গড় থেকে পার্থক্যগুলির বৰ্গসমূহের 


সমস্ত বিচ্যুতিমান ধনাত্মক নয় 


১৬৭ 


পাটাগণিতিক গড়ের বৰ্গমূল নিলে যে সংখ্যা উৎপন্ন হবে তাঁকে সমক-পার্থক্য 


বলা হয়। 


সমক-পার্থক্যকে উক্ত সংজ্ঞান্থসারে মূল-গড়-বর্ণ পার্থক্য (Root-mean- 


Square-Deviation) বলা হয় | 


সমক-পার্থকাকে সংক্ষেপে “5. D.” দ্বারা সুচিত করা হয়। ৪. D-কে 
গ্রীক অক্ষর ০ (5৪৭) দার! প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ সাহায্যে ৪. 1). 


নির্ণয়-প্রণাঁলী দেখানো হল। 
উদাহরণ (সরল শ্রেণী )। 


প্রাপ্ত নম্বর গড় বিচ্যুতি ৫ 
10 5 25 
8 8 9 
7 2 4 
4 —1 TL 
8 -- 4 
9 —38 9 
1 —-4 16 
বল? 9১ = 68 
উদাহরণ (পরিসংখ্যান শ্রেণীতে )। 
প্রাপ্ত নম্বর পরিসংখ্যান 
(1) ৫ fd fa’ 
1 1 --5 —5 95 
9 9 _-4 —8 ৪9 
3 9 -'8 —6 18 
4 1 —2 -৪ 4 
5 4 =] —4 4 
6 6 0000 
7 8 7748 
৪ ‘8 br Os 
9 9 1678 
10 il 4 4 16 
11 1 5 5 95 


2 
I 

bo 
০১ 


চা 


এস্থলে, গড় 
=(104+84-74-44-34-94-1) 


এস্থলে গড় =6 (স্থূলতঃ ) 
N=26 
“- 5S. D.=V = + 608 
=2'85 
স্থত্ৰাকারে 
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উদ্বাহরণ। (শ্রেণী অন্তর ও পরিসংখ্যান যুক্ত )। 


শ্রেণী অন্তর (£) 7 ৫ fd 75 
195-199 1 5 5] 95 
190-194 2 4 ৪1 ৪9 
185-189 4 3 19|+48 36 
180-184 5 2 101 20 
175-179 8 1 8) 8 
170-174 10 0 0 
165-169 8 ==" = 6 
160-164 0] 16 
155-159 কা TLE NETS 
150-154 2. গু ৪1 3 
145-149 08 = 75 
140-144 লতি. = 0 36 
N=50 চাটা 
শুদ্ধিমান (Correction) == = - "24 


এ 0:=(- 24): ="0575 
2 
৪. D/L gx } (শ্রেণী স্তর ) 
=V (337-0575) x 5 
= ৮ 68894 5 
5৪6১5 
= 19630 
সমক পার্থক্য নির্ণয়ের নিয়ম £__ 
১। পরিসংখ্যান সমষ্টি (ম) নিৰ্ণয় করা | 
২। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যানের ঘরে ( এস্থলে 170-174 ) গড় কল্পন| 
করে নেওয়| । 
৩। উক্ত গড় থেকে শ্রেণী হিসাবে দূরত্ব (৫) নির্ণয় করা। 
৪। ধনাত্মক ও খণাত্মক /% নিৰ্ণয় করা । 


€ | / কে পুনরায় (0) দ্বারা গুণ করে স/৪? এবং /8ৎ নিওুয় করা । 
৬৭ শুদ্ধিমান (0) ও 0? নির্ণয় কর| | 


এখন ( -০৭) এর বৰ্গমূলকে শ্ৰেণী অন্তর () এস্থলে 5 ছার! গুণ 
করা। লব্ধ গুণফলই নির্ণেয় সমক পাৰ্থক্য (9.7). 


পরিশিষ্ট 
গবেষণামূলক গরীক্ষা 


বহু মনস্তাত্বিক অভিনিবেশ, স্মৃতি, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে নানা গবেষণ! 
করেছেন। তাদের গবেষণার সাফল্যের মূলে আছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা | 
তারই কিছু নমুনা দেবার প্রয়োজন আছে--কারণ শিক্ষার্থীরাও সেই পথে. 
কিছু কিছু পরীক্ষা! করতে পারে। 

প্রথমে দেখা যাক মনোযোগ বা অভিনিবেশ নিয়ে কি কি পরীক্ষা করা 
চলে । আগেই বলা হয়েছে যে উত্তেজকের ওপরও মনোযোগ অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। আবার ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্যেও অভিনিবেশের তারতম্য 
দেখা যেতে পারে। 


(৯) স্মৃতি (Vemory) 


সাধারণতঃ স্মৃতিশক্তি ছুইভাঁবে পরীক্ষা করা যাঁয়। প্রথমে দেখা 
যেতে পারে যাঁর ওপর পরীঞ্গী কর! হবে সে একসঙ্গে কতগুলো জিনিস 
মনে রাখতে পারে । এই ধরনের স্মৃতি-শক্তিকে বল! হয় Immediate 
Span of Memory. দ্বিতীয়তঃ 9৩1১1৪০৮-এর মুখস্থ-ক্ষমতা কতখানি 
তাও পরিমাপ করা চলে। 


এইবার দেখা যাঁক Memory 5a কিভাবে মাপা যায়। প্রথমে ১, ২, ৩, 
প্রভৃতি সংখ্য! দিয়ে তিনটি 179৮ করা যায়। প্রতি li৪৮-এ একট! করে বাড়িয়ে 
৩টা সংখ্যা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কয়েকটা সারি করতে হবে ৷ এইবার ৪21১19০॥কে 
বেশ আরাম করে তোমার সামনে বসানে। দরকার । তারপর একটা লিস্ট 
নিয়ে প্রথম সারি থেকে বলে যান। এক-একট| সারি বলা হওয়া মাত্র 
৪৪1০৫৪কে সেগুলো আবৃত্তি করতে বলবেন। পর পর দুইবার ভুল করলে 
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পরীক্ষা বন্ধ করবেন। এইভাবে বাকি দুইটি লিষ্ট দিবেন। যেখানে সে দুইবার 
ভুল করবে সেখানে থামতে হবে। এইবার দেখতে হবে প্রথম লিস্টএ সে কটা 
পেরেছে, দ্বিতীয় লিন্টএ কটা এবং তৃতীয় লিন্টএ কটা ৷ এইবার এই তিনটির 
গড নিলে তার Memory span পাঁওয়! যাবে | ধর! যাক, প্রথমে সে ৫টা 


পেরেছে, পরে ৬টা এবং তারপরে ৬ট। ; কাজেই তার Memory span হবে 
৫+৬+৬-৩ বা && 


এখন বিভিন্ন সংখ্যাবিশিষ্ট এই সারিগুলি করার ছুটো নিয়ম আছে। 
(১) দেখতে হবে একই সারির প্রথম ও শেষ সংখ্যা যেন এক ন! হয়) 
(২) প্রথম সারির প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সারির শেষ সংখ্য| বা প্রথম 
সারির শেষ সংখ্য! এবং দ্বিতীয় সারির প্রথম সংখ্যা যেন এক না হয়। 

এই পরীক্ষা আবার ছুই ভাবে করা চলে। Test materialeলো 
৪080]60(কে পড়ে শোনানো যেতে পারে বা একট! কাগজ ফটো! করে তার 
ভিতর দিয়ে একট! একটা করে দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় বা 
শ্রবণেন্দ্রিয় দুইএর সাহায্যেই Memcry span মাপা চলে ৷ ৰন 

এইবার দেখ| যাক ব| মুখস্থক্ষমতা কি ভাবে পরীক্ষা করা যায়। 
এই উদ্দেশ্যে :৮৮৫ খ্ৰীঃ অন bbin৪hau৪ নামে এক ভদ্ৰলোক Non-sense 
syllable ব| অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করেন। দুইটি c০n৪০n৭n6 ও তাঁর মাঝে 
একটি ৮০৮০] দিয়ে এই Nonsense syllable তৈয়ারী করা হয়। 


মনে রাখতে হবে এই ৪১11৮1৩গুলি যেন অর্থহীন হয়। যেমন, 009, BEN, 
5UD প্রভৃতি । 


পরীক্ষ। পদ্ধাতি__ প্রথমে ১২টি Nonsense 55118)19 বি শিষ্ট তিনটি লিস্ট 
তৈয়ারী করা। এটি তৈয়ারী করার সময় কয়েকটি নিয়ম মনে রাখতে হবে, 
(১) কোন ৪511%)19 যেন অর্থবোধক ন| হয়। (২) পর পর দুইটি 
syllable যেন একই ৮০০৪! ব্যবহৃত না ইয়। (৩) কোন ৪5119)6এর 
দুইটি অক্ষর যেন একই ॥৪এ অন্য syllable না! ব্যবহৃত হয়। (৪) প্রথম 
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৪511815এর প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় 95119১19এর শেষ অক্ষর যেন এক 
না হয়। 

এইবার ৪0019০৮কে বেশ আরাম করে বসতে বলুন। এখন 1156 নিয়ে 
একটি একটি করে ১২টি 5511)19 তাঁকে বলে যেতে হবে । যতক্ষণ সে পুরা 
li৪%টি মুখস্থ করে যেমন পর পর ৪$118১1০গুলো আছে তেমন করে আবৃত্তি 
করতে না পারে ততক্ষণ বলে যেতে হবে । এইভাবে বাকি 1i৪ দুইটি তাঁকে 
মুখস্থ করানো দরকার । দেখতে হবে তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 179 মুখস্থ 
করতে কতবার করে 29010 লেগেছে । ধরা যাক, প্রথমবার ৮ বার, 
দ্বিতীয়বার ৭ বার এবং তৃতীয়বাঁরেও ৮ বার। এখন এই তিনটির গড় বা 
৭৪ হবে তাহার মুখস্থ করার সময় । 

এখানেও list material ৪019০৮কে পড়ে শোনানো যেতে পারে অথবা 
একটি কাগজ ফুটো করে তাঁর ভেতর দিয়ে দেখানো যেতে পারে। এইভাবে 
চোখ ব| কান দুইএর সাহায্যে-ই মুখস্থ করানো যেতে পারে । গবেষণার 
ফলে দেখা গেছে যে, কেউ শুনে কেউ বা দেখে ভাল মনে রাখতে পারে। 
এইজন্য এই ছুই ভাবেই স্থৃতিশক্তির পরীক্ষা করা যায়। তাহলে স্থৃতি-শক্তির 
পরীক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি বৌঝা৷ গেল। 


(২) অভিনিঢ্বশ সম্পৰ্কে পন্বীক্ষা 

এইবার দেখ! যাক অভিনিবেশ ব| মনোযোগের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা 
করা যেতে পারে। অভিনিবেশ বা মনোযোগের ক্ষেত্রেও ছুইভাবে পরীক্ষা 
চালানো যেতে পারে। প্রথমে fluctuations of attention বা কোন 
একটি জিনিসের প্রতি ৪॥৮je৫৪ কতক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে সেট! পরীক্ষা 
করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, span of attention বা subject একসঙ্গে 
কতগুলো জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। 

প্রথমে fluctuation of 2666::610এর পরীক্ষা সম্বন্ধে বলব। এই উদ্দেশ্যে 
যে যন্ত্ৰটি ব্যবহৃত হয় তার নাম Masson's Disc Apparatus. এই 
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8155500+5 7১19০ হচ্ছে একটা সাদা রংএর গোল চাক্তি। এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে 
একটা লাইনের মত করে কতগুলো কালো বিন্দু পর পর বসিয়ে চাক্তির ধার 
পর্যন্ত নেওরা হয়েছে। এখন এই সাদা চাক্তিটি একটি Electric ৮০০]এর 
গায়ে আটকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এখন এই চাক্তিটি যখন ঘুরতে থাকে 
তখন তার ভেতরের বিন্দুগুলি পর পর কতগুলে৷ গোলকের স্থষ্টি করে। 
এইবার ৪০৮)০০৮এর সামনে, একটা Blect৮i০2] ky রেখে তাঁকে বেশ 
আরাম করে বসতে বলা হবে। ৪॥৮০০৪কে বল! হবে, “তুমি বেশ মনোযোগ 


সহকারে পরিধির নিকটতমবর্তী গোলকটির দির 
গোলকটি আর দেখ! যাচ্ছে না তখন 1668ট| টিতে 
দেখা যাবে তখন ছেড়ে দেবে ।৮ এখন 


ক তাকাও, যখন দেখবে 
প ধরে থাকবে এবং যখন 


এই Electrical eyর সঙ্গে একটা 
9৮109 এমন ভাবে সংযুক্ত আছে যে 19১টি টেপা এবং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 


Stylusft একটা smoked drumএর ওপর দাগ কেটে যাবে। এখন এই 


দাগগুলে| একট| time-workerর সাহায্যে মাঁপলে fluctuationdর 


পরিশিষ্ট ১৭৩ 


সময়ট| পাওয়া যাবে । ৪m০৮e৭ 0৮০৮%এর উপরে দাগ দেখতে পাওয়া 
যাবে ৷ 

সাধারণতঃ ৪ ব| ৫ সে. এর মধ্যে 1 006086108 ঘটে; কিন্তু ভাল অভ্যাস 
থাকলে ২৪ বা ২৫ সে পর্যন্ত মনোযোগ স্থায়ী হয়, আরও বেশীক্ষণ স্থায়ী 
হতে পারে। 

এইবার দেখা যাক 30080. ০f 26en৮i০দএর পরীক্ষা কিভাবে কর! যায়। 
এখন Sp 0186698610 বলতে আমর! বুঝি, যে ৪০১1০০৮ একসঙ্গে কতগুলো 
দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে । এখন এটা যে যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় তার 
নাম Tachistoscope | Tachistoscope দিয়ে কোন দ্রব্য, ছবি বা সংখ্যা 
90001900কে একবার খুব অল্প সময়ের জন্য দেখানো হয় যাতে ৪৬uje০ তাঁর 
দৃষ্টি বিভিন্ন দ্রব্যের ছবির দিকে ঘুরোতে ন| পারে । এই যন্ত্ৰটি 02৮৩. নামক 
এক ভদ্রলোক আমেরিকাতে প্রথম Span of attention মাপার জন্ত 
ব্যবহার করেন । 

এখন ৪॥৮e০৮কে ভালভাবে বদলিয়ে ['801.198090006এর সাহীযো 
কতগুলি অক্ষর ব| ছবি একসঙ্গে দেখানো হয়। তারপর তার কটা মনে আছে 
সেট! বলতে বল! হয়। এইভাবে সে ঘে-কটা অক্ষর বা ছবি মনে রাখতে পারে 
তা দিয়ে তার Span of &80600107, মাপ। হয়। এই Tachistoscope আবার 
বিভিন্ন প্রকারের হয়। 


(৩) কায়িক পন্রিবর্তন (Bodily changes ) 


বিভিন্ন মানপিক অবস্থায় এবং অনুভূতিতে আমাদের শারীরিক কতগুলি 
পরিবর্তন ঘটে। এইসব পরিবর্তন বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যার। 
7১059800821 নামক যন্ত্রদারা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাপ করা যাঁয়। 
এই 58০৪:০৪৮থএর কয়েকটি অংশ আছে। প্রথমে একটা বাতুনিস্মিত 
গোলাকার ফাঁপা মোটা নল আছে--এর ছদিক পাতলা রবারের পর্দ। দিয়ে 
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ঢাকা । এই পৰ্দা ছুটির ঠিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুটো দড়ি ঝুলান আছে। 
এখন এই দড়ি দিয়ে ডামটি ৪৪৮1৪০এর বুকের ঠিক তলাতে বেশ শক্ত করে 
বেঁধে দেওয়া হয়। এইবার 9৪১1০০$এর শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ 
ডামের ভেতরে একটা চাপ স্থষ্টি হয়। এখন ড্রামের ভেতরকার এই চাপ 
একটা রবারের টিউবের সাহায্যে ['800])00৮; নামক অংশের ভেতর চালিত 
করা হয়, যেটা আবার একটা 8৮51ঘওএর সাহায্যে সেই চাপ একটা 
smoked drumএর ওপর এসে ষাবে। 


এখন যেহেতু মনের বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও পরিবর্তন 
ঘটে সেজন্য ৪৪৮০৩৪কে আনন্দব্যঞ্জক ব| দুঃখব্যঞ্ডক অনুভূতি দিয়েও এই 
ধরনের Peneumographic record নেওয়া হয়। Peneumograph ছাড়াও 
Plethysmograph, Sphygmograph, Automatograph প্রভৃতি যন্ত্রের 
সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের মাপ করা যাঁয়। 


আমাদের শারীরিক ক্লান্তি কি ভাবে আসে তার একট! স্পষ্ট ছবি পায়| 
যায় 18089} নামক যন্ত্রের সাহায্যে । 


প্রশ্নাবলী সাহাচষ্য 


ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা 
(অধ্যবসায় পরীক্ষা ) 
[ পরিষ্কার করে লিখে দাও ] 
নাম এ০৯:৯০০2০22524 5654 ৮৯৯৮ ০:০4: OCT SE SL বয়স ৯৮০ ৮০০৩ 4150 ত :০ 76/6, ৩,২০! 
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নিৰ্দেশ ঃ--সব কয়টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও । প্রশ্নগুলির উত্তর জীবনের 
সাধারণ অভিজ্ঞত| থেকেই দিতে হবে। ভুল, ঠিক, ভাল, মন্দ, বলে কোনও 
উত্তর নেই, কারণ উত্তরগুলির বিচার কোন ঠিক, ভুল, সত্য, মিথ্যার মাঁপ- 
কাঠিতে করা হবে না। পরীক্ষার এমন কোনও উদ্দেশ্ত নেই। সত্যিকারের 
তোমার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণা অনুযায়ী সততার সঙ্গে সত্যকথা 
বলতে পার কি না পার, তাই দেখা হবে। নীচে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এবং 
প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পাশে হ্যা, না ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে। 
প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পার না অর্থাৎ যেখানে সন্দেহ আছে, 
সেখানে কেবল জিজ্ঞাসার চিহ্নের নীচে দাগ দেবে। কোন প্রশ্ন ছাড়বে না। 


১। যেকাঁজ করতে অনেক সময় লাগে সে সব কাজ তুমি 
পছন্দ কর কি না? 

২। তুমি যখন কাজ কর তখন তুমি কি কাজের মধ্যে এমনি 
ভাবে ডুবে থাক যে আশেপাশে যা ঘটছে তার 
দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না? 

৩। তুমি যখন খেলা কর তখন কি সে খেলায় কৃতিত্ব না 
দেখান পর্যন্ত তাতে লেগে থাক? 


৪। কোন কাজে বিফলতা কি তোমাকে নৃতন উদ্যম এনে 
দেয়? 
৫ । অনিল কাজ করতে করতে যদি কাঁজটাঁকে কঠিন মনে 


করে তবে সে কাজ না করে 55895 
সেকি তোমার মত? 


যেখানে 


হ্যা? না 
হ্যা না 
হ্যা না 
হ্যা না 


না 


১৭৬ 


৬। 


৯] 


৯. 


১৩। 


১৪ । 


১৫ । 


১৬। 
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কোন কাজকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে তোমার কি 
খুব কষ্ট হয়? 

অরুণ জানে যে তার যে বিষয়ে ধারণ! ভাল, অন্য লোক 
তার ধারণাকে আঘাত করে উণ্টো কথা বললেও 
সে মত পাণ্টাতে নারাজ ৷ তুমি কি তার মত? 

কোন কাজ একঘেয়ে ও নারস লাগলেও তাতে লেগে 
থাকবার সঙ্কর নাও কি না? 

তোমার বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক ও অভিভাবক কি অনেক 
সময় তোমাকে একগু য়ে বলে থাকেন? 

কোন কাজ সুরু করার পর যদি কোন নূতন কাজ 
মাঝখানে এসে পড়ে, তবে তুমি কি স্থরু-কর! কাজ 
ছেড়ে দিয়ে নৃতন কাজে লেগে পড়? 

যখন কোন জীবন-সমস্তা তোমার সামনে আসে তখন 
তুমি কি সঙ্কল্প নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা 
কির? / 

যে কাজ শেষ করতে হয়ত তোমার কয়েকট। বছর লেগে 
যাবে সে কাজ কি তোমার খারাপ লাগে? 

অপরের উৎসাহ উদ্দীপন! ছাড়াও কি তুমি কোন 
ক্লান্তিকর কাজে অনেকক্ষণ লেগে থাকতে পার? 

মনের ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারট| কি তোমার খুব 
তাড়াতাড়ি বদলে যায়? 

যখন যে কাজ ধর তখন সে কাজ শেষ না করে তুমি কি 
সহজে অন্য কাজে হাত দাও? 

তুমি কি অনেক কাজ একসঙ্গে না ধরে এক-এক করে 
প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ কর? 


হ্যা 


হ্যা 


হয 


হ্যা 


হ্যা 


না 


না 


না 


না 


ন| 


বিষয়ান্ুরাগ পরীক্ষা (9) 


যে প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে তোমার পছন্দ অপছন্দ যাচাই 
করা যাবে যদি তুমি খোলা মনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর। কোন 
প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কেবল তোমার নিজের যা ভাল লাগে বা না লাগে, 
বা নিজে যা কর না কর সেই কথাই ভাববে-_আর সেইমত উত্তর দিয়ে যাবে ৷ 
প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে হ্যা, না ও প্রশ্নহচক চিহ্ন (?) দেওয়া রয়েছে। 

এখন নীচের প্রশ্নগুলি বুঝে উত্তর দিয়ে যাও অর্থাৎ হী বা না এর চাঁরিপাঁশে 
এইরূপ 0 চিহ্ন একে দেবে । যদি কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে না পার, 
তখনই প্রশ্নস্থচক চিহ্নের চারিপাশে এইরূপ 0 চিহ্ন একে দেবে। সব 
প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিতে হবে, একটিও ছেড়ে দেবে না। 


স্কুল থেকে আসার পর নীচের কয়েকটি কাজের মধ্যে তুমি 
সাধারণতঃ কি কর ব| করতে চাও? 


১। বাড়ী বসে ছবি আক? হ্যা? না 
২। আবিষ্কারের গল্প পড়? হা ? না 
৩। কোন ভাঙ্গা ঘড়ি নিয়ে সারাবার চেষ্টা কর? হ্যা? না 
৪। বাড়ীর বাগানের কাজ কর? হ্যা? না 
৫ | বসে বসে কোন প্রবন্ধ লেখ ? ই]? না 


কোন ছুটীর দিনে তুমি কি করে সময় কাটাবে? 
৬। বাড়ীর বাগানটিতে শীকপজী চাষ করতে চেষ্টা করবে? হ্যা ? না 


৭। ব্যাকরণের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে ? হ্যা? না 
৮। উপরের ঘরে গিয়ে কবিতা লিখবে ? হ্যা? না 
৯ | কাগজের শেয়ারের বাজারের দর-দাঁম নিয়ে হিসাব 

করবে? হ্যা? না 
১০। টুকিটাকি যন্ত্ৰপাতি নিয়ে সময় কাটাবে ? হ্যা? না 
১১। উদ্ভিদের জন্মকথা পড়বে? হ্যা? না 


১২ 


১৭৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


বদি কোন দিন ছুটা পাও তবে তুমি কি কি কাজ 
করে সেই দিনটির সদ্ব্যবহার করবে? 
১২।- কোথাও কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি দেখতে যাবে? হ্যা? না 
১৩।. কোন ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ লক্ষ্য করবে? হ্যা? না 
১৪ ৷ কাছাকাছি কোন ল্যাবরেটারীতে গিয়ে কাজকর্্ম লক্ষ্য 
করবে? হা! ? না 


হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যদি দেখ বে গাড়ী ছাড়বার 
তখনও প্রায় এক ঘণ্ট৷ বাকী তখন তুমি কি 


করবে? 
১৫। গ্লোব নার্শারীর দোকানে গিয়ে বীজ বা গাছের খোঁজ 

খবর নেবে ? হ্যা? না 
১৬। কোন দোকানে গিয়ে তাদের মাসিক আয়ব্যয়ের কথা 

জিজ্ঞেস করবে? 


হা? না 
১৭। প্রাটফৰ্শ্বের ভিতরে গিয়ে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটির কথা জেনে 


নেবার চেষ্টা করবে? 7 হ্যা? না 
১৮ ৷ কোনও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার পাতা উণ্টাতে থাকবে? হ্যা? না 
বর্ষার দিনে যখন বাইরের কোন কাজ করা সম্ভব 


হয় লা, তখন ঘরে বসে তুমি কি ধরনের 
কাজ করবে? 


১৯ | ছবি দিয়ে ঘর সাজাবে? ই 


হ্যা ? না 

২০। গাছের যে-সব বীজ সঞ্চয় করেছ তাদের বেছে ফেলবার 
চেষ্টা করবে? হ্যা? না 
২১। ঘরে বসে কোন তথ্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ পড়বে ? হ্যা ? না 


২২। বসে বসে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী 


মন দিয়ে পড়বে? হা! ? ন 


পরিশিষ্ট 


স্কুলে গিয়ে মাষ্টার মশাই না আসার জন্য হঠাৎ 

যদি কিছুক্ষণের ছুটি পেয়ে যাও, তবে সে 
সময়টা কি ভাবে কাটাবে? 

২৩। স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে অঙ্কের সমস্ত! নিয়ে সময় 
কাটাবে? ৫ 

২৪। পূজার জন্য যে আয়ব্যয় হয়ে গেছে তার একটি হিসাব 
করে ভবিষ্যৎ কম্মপন্থা নিরূপণ করবে? 

২৫। স্কুলের কোনও নিৰ্জ্জন জায়গায় গিয়ে কোন ছবি 
আকবার চেষ্টা করবে? 

২৬। ল্যাবরেটারীর শিশিবোতল নিয়ে আযাসিড ঢালাঢালি 
করবে? 

২৭ | কোন পড়ে-থাকা জমিকে ঘিরে কোন ফুলের গাছ 
করার চেষ্টা করবে? 


তোমার বেশীর ভাগ সময় কি করে কাটে? 
২৮। বাড়ীতে বসে টাইপ-পত্র করে? 
২৯। বিজ্ঞানের বই পড়ে? 
৩০। কোন কিছু একে? 
৩১। যন্ত্রপাতির কাজ করে? 
৩২। ইতিহাস পড়ে? 
৩৩। ফুল ফলের চাষ করে? 


৩৪। তুমি কি মাঝে মাঝে কোন দোকানে গিয়ে তাদের 
ব্যবসায় লীভ-ক্ষতির খৌজ খবর নাও? 


০1 ১০৮৩১ 


১৭৯ 


21251 Sl | 


১৮০ 


প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 
তোমার হাতে কিছু টাকা পেলে তুমি তা দিয়ে 
কি কিনবে? এ 
ছবি? হ্যা 


যন্ত্ৰপাতি? হ্যা 
ফুলের বীজ ? হ্যা 
কাব্যের বই ? ৷ . হ্যা 
বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ? হ্যা 
হিসাবের জন্যে খাঁত 2 ' হ্যা 
তোমার বিদ্যালয়ের পত্রিকায় ব| অন্ত কোন পত্রিকায় 
তোমার কোন প্রবন্ধ বেরিয়েছে কি ন। ? হ্যা 


বাড়ীর ব| স্কুলের বাগানে তুমি কি নিয়মিত কাজ কর? হ্যা 
কলকারখান! দেখতে তোমার খুব ভাল লাগে কি না? হ্যা 


বাড়ীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে তোমার ভাল 
লাগেকি? 


তুমি কি অবসর সময়ে যন্ত্রপাতির কাজ করতে ভালবাস? হ্যা 


তোমার কি সাধারণতঃ শিল্পীদের জীবনী পড়তে ভালো 
লাগে? 


কলা-প্রদর্শনীতে তুমি কি প্রায়ই যাও? 

খুটিনাটি যন্ত্রপাতির কাজ তোমার ভাল লাগে কি ন| ? ই 

তুমি কি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী সম্পর্কে জানবার জন্তে 
বিশেষ কৌতুহলী ? 

খবরের কাগজের বা কোন পত্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য, 
ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেটের পৃষ্টা মন দিয়ে পড় কি না? হ্য়| 


না 


না 


৫৪ | 


"৫৫ | 


৫৬। 


৫৭। 


পরিশিষ্ট 


মালীদের কাজ তোমাঁর ভাল লীগে কি না? 

কোন অভিনয়ে কোন দিন কোন ভূমিকায় অভিনয় 
করেছ কি না॥ 

অন্য কিছু লিখতে লিখতে খাতায় প্রায় হিজিবিজি 
আক কিনা? 

কাঁদামাটি দিয়ে মডেল তৈয়ারীর কাজ তোমার ভাল 
লাগে কি না? ০ 

অন্য বইয়ের তুলনায় তুমি বিজ্ঞানের বই বেশী পড়েছ 
কিনা? 

সভ্যতার ইতিহাসের বই পড়তে তোমার ভালো! 
লাগে কি? 

তুমি কি সাধারণ গল্প ব| উপন্যাসের চেয়ে তথ্য মুলক 
প্রবন্ধ পড়তে ভালবাস? 

তুমি কি প্রাণি-বিজ্ঞানের বিষয় বেশী জানতে চাও ? 

তুমি কি ৫কান কিছু কলকভ! দেখলে তার খুঁটিনাটি 
বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা কর? 

দিনের বেশী ভাগ পড়ার সময় তুমি কি সমাজবিজ্ঞান 
বা ভূগোল পড়ে কাটা? 


হ্যা 


হ্যা 


১৮১ 


না 


না 


না 


বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা (২) 


নির্দেশ $_ তোমাদের কাছে অনেক রকমের অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া 
হচ্ছে। সব প্রশ্নেরই উত্তর করবার চেষ্টা করবে। তবে উত্তর করবার আগে 
সব প্রশ্নগুলে। একবার পড়ে নিতে হবে । 


প্রশ্ন উত্তর 
১। কি কি সার কপি গাছের পক্ষে প্রয়োজন ? 


২। চিতরশিল্পে কে কে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন? 
৩। যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাব-পত্রের স্ববিধার জন্য 
কি কি খাতা বা Registeraএর একান্ত প্রয়োজন ? 
৪। পদার্থ-বিজ্ঞানকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? 
৫ | ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে কি “নোবেল প্রাইজ” পেয়েছেন? 
৬। গাছের গোড়া কোন্‌ সময়ে খুঁড়ে দেওয়া উচিত? 
৭। শিল্পী কোন্‌ প্রতিমার মুখে কোন্‌ বিশেষ অংশ সবচেয়ে শেষে 
যোজনা করে? 
সাধারণতঃ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় কি ভাবে টাকাকড়ির 
আদান-প্রদান হয়? 
৯। আইনষ্টাইনের অবদান কি ? 
১৭ | একটা ঘড়িতে সাধারণতঃ কটা ৮9৪] থাকে ? 
১১।  পিথাগোরাস কিসের জন্য বিখ্যাত? 
১২। পাট জন্মাবার জন্য কিরূপ জমি নির্বাচন কর! উচিত? 
১৩। চেক কি কি রকমের আছে? 
১৪ | যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোন্‌ আকারের জিনিস সবচেয়ে বেশী 
কাজে লাগে? 
১৫। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”- এটি 
কার উক্তি? 


৮ 


১৬। 
১৭। 
১৮ । 
১৯ | 
১1 


২১। 


২২। 


২৩। 


২৪। 


২৫। 


২৬ । 


২৭ | 


২৮ । 


২৯ | 


ঃ পরিশিষ্ট ১৮৩ 
প্রশ্ন উত্তর 

কোন্‌ কোন্‌ গাছ অল্প অন্ধকার জায়গায় ভাল জন্মায় ? 
পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কাকে তোমার ভাল লাগে? 
বাসের কোন্‌ চাকার সাথে ইঞ্জিনের যোগাযোগ থাকে? 
আর্ট কত রকম আছে? 
অডিটারদের সাধারণতঃ কি কাজ? * ৰ 
বেতারে যে গান আমরা শুনি তা কিসের মাধ্যমে 

আমাদের কাছে এসে পৌছায়? 
একটা টর্চলাইট-এর ব্যাটারীতে কত ভোণ্টের 

কোন্‌ 091 থাকে? 
একই জমিতে বছরে সবচেয়ে বেশী কতবার ধান চাষ করা যায়? 
“লিমিটেড ফাৰ্ম” কি কি রকমের? 
এটমের উপাদান কি কি? 
দক্ষিণ ভারত কোন্‌ কোন্‌ কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত? 
রেলগাঁড়ীর পাখা ( 91808! ) যে তার দিয়ে উঠানো ও 

নামাহন। হয়, সে তার যদি হঠাৎ কেটে যায় তবে 

পাখা কোন্‌ অবস্থায় থাকবে? 
কে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে সমীজকে বিশ্লেষণ করে নৃতন 

মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন? 


বাঙালী সমাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বাঙালীর লেখা কোন্‌ 
গ্রন্থ সবচেয়ে আধুনিক ও প্রশংসিত? 


দেলাইএর কলের ছুচ কিরূপ হয় ও কি ভাবে লাগানো থাকে ? 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ( Objective Test ) 
সপ্তম শ্রেণী 
বিষয়--বাংল| কবিতা 
বিষয়বস্ত -রসাল ও ব্বৰ্ণলতিক| ( মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ) 


ছাত্রের নাম LAAT NOOO LS TR a COE TT বয়স 5০১০০০০১৩৯৩ ১৩ 
গার তির বিদ্যালয়ের নাম........... ...... তারিখ--....... 
সময়, ---- -->,--'ত০ততত,তত০, "০০০৫ পুর্ণমান ততততততততত তততততততততততত 


নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত 
তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশ গুলি ভালভাবে পড়িবে 
এবং বুঝিয়| উত্তর দিবে । এ সম্বন্ধ প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের প্রয়োজনবোধে নমুনা 
দেওয়া আছে। 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন কর! হইয়াছে; তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে__ 
যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে। মনে 
রাখিবে ষে, মাত্র একটি শব্দের নীচে দাগ দিতে হইবে। 


= এ 


শমুনা__ছাত্র কাহার নিকট পড়াশুনা করিয়া থাকে? 
সম্ভাব্য উত্তর ঃ--পিতা, শিক্ষক, পুরোহিত, রাঁজকর্শচাঁরী । 


[ এখানে প্রশ্নটিতে ছাত্রের পড়াশুনার কথা আছে__ 


কাজেই ‘শিক্ষক’ 
কথাটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে। অতএব ‘ শক্ষক’ কথাটির নীচে দাগ দেওয়া 
হইল। ] 
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প্রশ্ন উত্তর 
১। কোন্‌ গাছের ফল খাইতে 
অম্ন অথচ মধুর ? কাঠাল, জাম, রসাল, বট 


২। কোন্‌ লতা দেখিতে উজ্জল 
সথ্চ অত্যন্ত নন? লাউ, কুমড়া, স্বৰ্ণলতা, শশা । 


৩। দক্ষিণ দিক হইতে যে বাতাস * 
বহে তাহাকে সাধারণতঃ কি বলে? হিমেল, মৌন্থমী, আয়ন, মলয়। 


৪। প্রবল বড়’ শব্দটিকে সাধু 
ভাষায় কি বলা হয়? অনিল, সমীর, সমীরণ, প্রভগ্জন । 


৫ । ‘তপন’ বলিতে কি বুঝ? চন্দ্র, স্থধ্য, নক্ষত্র, উপগ্ৰহ । 


৬। সমর" শব্দটির অর্থ বুঝানো 
যায় কোন্‌ শব্দটির দ্বার? ক্ৰীড়া, যুদ্ধ, বিরাম, উপভোগ । 


৭। দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তীর 
নাম কি? উচ্চৈঃশ্রবা, চৈতক, এরাবত। 


দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে কতকগুলি অসম্পূৰ্ণ বাক্য দেওয়া আছে; শূন্তস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ 
বসাও যাহাতে বাক্য গুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 


নমুন|--স্থধ্য উদিত হয়। সম্ভাব্য উত্তর_ সন্ধ্যায়, প্রহরে, রাত্রিকালে । 


[ এখানে “হুর্যোদয়ের' কথা বলা আছে-_স্থতরাং যে সময়ে সু্যোদয় হয় 
তাহা প্রভাতকাল। অতএব শূন্যস্থান ‘প্রভাতে’ কথাটি বসিবে। ] 


১৮৬ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


প্রশ্ন উত্তর 

১। ঁ বহিলে ও ্বর্ণতিকা নতশিরা  বটিকা, গ্রভঞ্জন, মলয়, স্থধ্য, 
হয়। হিমানী। 

২। বূসাল-_মত তপ্ত কূর্যকিরণকে হিমাদ্ৰির, চন্দনের, অরুণের, 
গ্রাহ্য করে না। কালাগ্রির, বরুণের। 

৩। বাজার কাজ দুৰ্ব্বলকে--কর| ৷ প্রতারণা, শাসন, পালন, নিমন্ত্ৰণ, 

১ হত্যা। 
৪। পাখীর! গাছের__বাঁসা বাধে। মূলে, কাণ্ডে, শাখায়, পাতায়। 
৫। করিয়া প্রবল ঝড় উঠে। আনন্দ, দুঃখ, গৰ্জ্জন, চিন্তা, সম্মান । 
তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


নিম্নে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো 
আছে। এই শব্গুলির ডান দিকে সেইভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো! আছে 
এবং ডানদিকের শব্গুলির পাশে “()” ভাবে চিহ্ন দেওয়া আছে। বাম 


দিকৃকার যে শব্দটির সঙ্গে ডান দিকৃকার যে শব্দটির অর্থের দিক্‌ দিয়! মিল 
আছে_-ডান দিক্‌কার শব্দটির পাশের 


শৃ্স্থানে বাম দিকৃকার শব্দটির ক্রমিক 
নম্বরটি মাত্র বসাইবে। 
নমূনা__ 
১। বঙ্গদেশ কটক () 
২০, অজ কলিকাতা () 


[ বঙ্গদেশের রাজধানী “কলিকাতা” এবং উড়িষ্যার রাজধানী “কটক”-- 
সৃতরাং বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং উড়িয়া ও কটক--“দেশ এবং রাজধানী” 
সদবদ্ধযুক্ত ; সুতরাং “কলিকাতার” পাশের *()৮ চিহ্নিত স্থানে বঙ্গদেশের 
ক্রমিক সংখ্য| (১) এবং “কটক” শব্দটির পাশের *( )” চিহ্নিত স্থানে উড়িস্যার 
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ক্রমিক সংখ্যা (২) বসাইতে হইবে ।--অতএব পূর্ণ উত্তর হইবে £_ 
কলিকাতা (১), কটক (২)]। 


১। নীরবিলা দম্ত () 

২। শীতলিয়া চন্দ্ৰানন| () 
৩। তাপন' আলয় () 
৪। অনুক্ষণ ক্ষীণদেহী ( ) 
৫। ভরাই , নৈপুণ্যে () 
৬। বিধুমুখী ৰণ সৰ্ব্বদা () 
৭। দৰ্প চুপ করিল () 
৮। কৌশলে ভয় করি () 
৯। তেই a স্বন্দরী স্ত্রী () 
১০। আগার শব্দ () 
১১। স্বনন ঠাণ্ডা হইয়া () 
১২। ধনি ভোগ করে () 
১৩। ক্ষুদ্রকায় কিরণ () 
১৪। ভুজ্জে সেইজন্য () 

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিম্নে রি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
উত্তর দেওয়া আছে; যে উত্তরটি ঠিক উত্তর বলিয়া মনে করিবে__সেই উত্তরটি 
নীচে দাগ দিবে। 
প্রশ্ন ও উত্তর £ 
১। “শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !” 
এখানে রসাল স্বর্ণলতিকাঁকে বলিতেছে, “তুমি স্থ্টিকর্তীকে নিন্দা কর”-- 
কারণ, 
(ক) স্থষ্টিকর্তা বড় করুণ। 
(খ) স্থষ্টিকর্তী বড় রূপণ। 
(গ) স্থষ্টিকর্তা বড় নিষ্ঠুর ৷ 


১৮৮ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


২। হিমাদ্রিসদুশ আমি, 
বনবৃক্ষকুল স্বামী-_,*__ 


এখানে রসাল নিজেকে পর্কতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের সহিত তুলনা করিতেছে,__ 
কারণ 


(ক) সে প্রচণ্ড স্থধ্যের কিরণ গ্ৰাহ্য করে না। 

(খ) বহু পাখী তাহার আশ্রয়ে বাস করে। 

(গ) যে নিজে নানাভাবে জগতের উপকার সাধন করে। 
“হারাইলা আয়ুসহ দৰ্প বনস্থলে”__ 

আম গাছটি মাটিতে পড়িয়া গেল, কারণ 


(ক) অনেক পাখী সেখানে বাস করিত এবং 
সেখানে ছিল। 


(খ) প্রবল বেগে ঝড় বহিয়াছিল। 
(গ) আম গাছের খুবই অহঙ্কার ছিল। 


৩ 


অনেক পাকা ফল 


পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং 


দেওয়া আছে; যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে 
দাগ দিবে। 


প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক উত্তর 
করিবে সেই উত্তরটির নীচে 


(ক) কবি-পরিচিতি 
১। কবি মধুস্থদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন__ 
(ক) বৰ্দ্ধমান জেলায় ৷ 
(খ) যশোহর জেলায়। 
(গ) বীরভূম জেলায় ৷ 
(ঘ) চব্বিশ পরগণা জেলায় 
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২। মাইকেল মধুস্থদন দত্ত গ্রহণ করেন__ 
(ক) হিন্দু ধৰ্ম্ম, (খ) বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, (গ) খষ্টান ধৰ্ম্ম, (ঘ) ইস্লাম ধৰ্ম্ম৷ 
৩। মাইকেল মধুস্থদন দত্তের সমাধি আছে -- 

(ক) ইংলণ্ডে, খে) কলিকাতায়, (গ) মান্দ্রীজে। 


1) 
নি 


ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিম্নের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে--যে উত্তরটি তোমার 
ঠিক বলিয়া মনে হইবে তাহার নীচে দাগ দিবে £-- 

“রসাল ও স্বৰ্ণিতিক|” কবিতাটি পড়িয়া জানিতে পারা যায় £-_ 

১। কাহারও ভাল করিতে নাই । 

২। ঝড়ের মুখে আম গাছ টিকিয়া থাকিতে পারে না। 

৩। যদি বড় হও তাহা হইলে ছোঁটকে কখনও দ্বণী করিও ন| ৷ 


. সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ 


নীচের অংশটি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয়ের রচিত “রসাল ও 
স্বর্ণলতিকা” কবিতায় যেভাবে পড়িয়াছ সেইভাবে সাজাইয়া লিখ :_ 
নীরবিলা-তরুরাঁজ; গগনে উড়িল 
সিংহনাদ করি ঘন, 
আইলেন প্রভঞ্জন, 
যমদূতাঁকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ; 
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে | 


সপ্তম শ্রেণী 
বিষয় ₹ বাংলা গদ্য 


বিষয়বস্ত-_রুইদাঁন 
ছাত্রের নাম [95441725222 চিত ০০০০০০০০০০০০০ বয়স 2575207585525522 5.5 
জলী! । (৮, বিদ্যালয়ের AE TE RT তারিখ......... 
জাময়ল 7 চনতৰ, তৰত 1333, পুর্ণমান ₹০৮০০০৪৩০৪৯৬ ০৯০৩৪৪৪৩৩০৪ ৪০ 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত 
তাহার সমাধানের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশগুলি ভালভাবে 
পড়িবে এবং বুবিয়| উত্তর দিবে । এ সম্বন্ধে প্রয়োজনমত প্রশ্নগুচ্ছের সহিত 
নমুনা দেওয়া আছে। 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ ৰ 


নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া আছে, তাহাদের সম্ভাব্য উত্তরগুলি পাশে 
দেওয়া আছে। উত্তরগুলির মধ্য হইতে যে শব্দটি ঠিক উত্তর বলিয়| মনে 
করিবে তাহার নীচে দাগ দিবে। মনে রাখিবে যে একটি শব্দের নীচে দাগ 
দিতে হইবে। 

নমুনা £- শিশু কাহার নিকট হইতে অধিক যত্র পায়? 

সম্ভাব্য উত্তর ₹_পিতার, বন্ধুর, মাতার, শিক্ষকের, ভাতাঁর। 


[ এখানে প্রশ্নটিতে শিশুর যত্বের কথা দেওয়া আছে। অসহায় শিশুর 


নিকট “মাতার” স্লেহই সমধিক। অতএব এখানে “মাতার”_ এই কথাটির 
নীচে দাগ ঢেওয়| হইল।] 


মৈ পরিশিষ্ট ১৯১ 


প্রশ্ন উত্তর 
১। জুতা প্ৰস্তত করে কাহারা? জেলেরা, স্বর্ণকারেরা, মুচিরা, সুত্রধরেরা, 


২। একদিন রুইদাসের ঘরে কে বহি 
আসিলেন? রাজা, মন্ত্ৰী, চোর, সাধু, ব্যবসায়ী 
৩। “ভৈরবী” শব্দটির প্রতিশব্দ কি? শান্তিময়ী, জ্যোতিশ্ময়ী, ভয়ঙ্করী, স্ুন্দরী। 
৪ | কুইদাপ কোথায় বাস করিত? প্রাসাদে, আশ্রমে, কুটারে, মন্দিরে । 
৫। রুইদাস সাধুকে কি করিল? বিদায় করিল, প্রণাম করিল, আশীৰ্ব্বাদ 
করিল, তিরস্কার করিল। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন গুচ্ছ 

নিয়ে কতকগুলি অসম্পূৰ্ণ বাক্য দেওয়| আছে: শূন্তস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ 
বলাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 

নমুনা ঃ--আম পাকে । 

সম্ভাব্য উত্তর :--শীতকালে, হেমন্তকালে, বাঁত্রিকালে, গ্রীষ্মকালে, 
প্রাতঃকালে। 

[এখানে “আম পাকার” কথা বলা হইয়াছে স্থৃতরাং দেখা যায় 
সাধারণতঃ “গ্রীষ্মকালে” আম পাঁকে । অতএব শূন্বস্থানে “গ্রীষ্মকালে” কথাটি 
বসিবে। ] "ৰ 


প্রশ্ন উত্তর 
১। রুইদাসকে_বলিয়া লোকে 
গালি দেয়। ধনী, বিদ্বান্‌, দরিদ্র, অশুচি, শক্তিশালী । 
২। রুইদাসের দুঃখ দেখিয়া সাধুর 
'_ মনে_হইল। ম্বণা, আনন্দ, দুঃখ, করুণা, ক্রোধ । 


৩। আমি তোমার সেবায়__হইয়াছি। দুঃখিত, বিরক্ত, পরিতৃপ্ত, লজ্জিত । 


৪। প্রভুর নিকট হইতে অন্ত 
বর-_করি না। দাবী, প্রার্থনা, অঙ্গীকার, প্রত্যাখ্যান । 


«| তোমার ধর্মেহউক। বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, মতি, লোভ, বৈরাগ্য । 


১৯২ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 
তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


নিম্নে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। 
সেই শব্গুলির ডান দিকে কতকগুলি শব্দ সেইভাবে বসানো আছে। 
ডানদিকের শব্দগুলির ঠিক পাশে *( )৮ চিহ্ন দেওয়| একটি করিয়। জায়গা 
আছে। বাম দিকৃকার যে শব্দটির সঙ্গে ডান দিকৃকাঁর যে শব্দটির অর্থের 
মিল থাকিবে ডান দিকৃকার সেই. শব্দটির পাশের শূন্তস্থানে বাম দিকৃকার 
শব্দটির ভ্ৰুমিক নম্বরটি মাত্র বসাইয়| দিবে। 


নমুন। ঃ-- 
১। বঙ্গদেশ পাটনা () 
২। বিহার কলিকাতা ( ) 


[ “বঙ্গদেশের” রাজধানী “কলিকাতা” এবং “বিহারের” রাজধানী “পাটনা”, 
সুতরাং বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং বিহার ও পাটন| “দেশ এবং রাজধানী” 
শদবন্ধযুক্ত ; সুতরাং “কলিকাতা”র পাশের “( )” চিহ্নিত স্থানে বঙ্গদেশের 
ক্রমিক সংখ্য! (১) বসিবে এবং “বিহার” শব্দটির পাশের “( )৮ চিহ্নিত স্থানে 
বিহারের ক্রমিক সংখ্যা (২) বপাইতে হইবে_-অতএব পূর্ণ উত্তরটি হইবে 
এইরূপ :- কলিকাত| (১), বিহার (২) । ] 


১ | ষথাশক্তি করুণা ( ) ৯। ঘুচিল জানিবে ( ) 


২। ব্যথিত অনটনে ( ) ১*। বুঝিবে দুঃখিত ( ) 
৩। মোচন ক্ষতি ( ) ১১। পুনরায় নিশ্বল ( ) 
৪। স্বৰ্ণ কাপড় ()  ১২। বন্ত ছাড়া () 
৫। মূল্য আবার ( ) ১৩। অভাবে 


দূর হইল () 
৬। বিমল 45716 ) ১৪। অনিষ্ট দাম ( ) 


৭। ব্যতীত দূর () ১৫। কৃপা ঘোনা () 
৮| রিক্ত সাধ্যমত () 


* - পৰিশিষ্ট ১৯০ 


চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 
নীচে একটি করিয়! প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
উত্তর দেওয়া! আছে; যে উত্তরটি ঠিক উত্তর বলিয়া মনে করিবে_-সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে । 
(১) রুইদাঁস কোন বৈষ্ণবের গৃহে প্রবেশ করে না-..."কারণ 
(ক) সেধনী। 
(খ) সে দাস্তিক। টি: 
(গ) সে অস্পৃশ্য ৷ 
(২) সাধু ভাবিলেন--ক্লইদাস তখন স্পর্শমণির মূল্য বুঝিবে সে যখন 
(ক) বিলাসী হইবে ৷ - 
(খ) অভাবে পড়িবে ৷ 
(গ) বড় হইবে। 
(৩) রঘুবর ছিলেন ঃ-- 
(ক) যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা । 
(খ) দশরথের পুত্র ৷ 
(গ) ০রাবণের বন্ধু৷ 
(8) স্পর্শমণির স্পর্শে 
(ক) তামা রূপ] হয়। 
(খ) হীরা কয়লা হয়। 
(গ) লোহা সোনা হয় । 
(ঘ) পারদ সীসা হয়। 
পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ 
নিম্নের যে কথাটি তোমার ভাল লাগিবে তাহার নীচে দাগ দিবে £-- 
(১) অভাবে পড়িলেই যে স্পর্শমণির মূল্য বুবিবে ৷ 
(২) সাধুর বেশ ধরিয়া কে আমার এই অনিষ্ট করিতে আপিল? 
(৩) প্রভু, দুঃখ ঘুচিলে যে দুঃখের ঠাকুরকে হারাই । 


৩ 
১ ৷ চু 


১৯৪ প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


ষষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ 
“নিম্নের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়| আছে, যে উত্তরটি তোমার 
ঠিক বলিয়| মনে হইবে তাহার নীচে দাগ দিবে 5 
“রুইদাস” গল্পটি পড়িয়া জানিতে পার! যায় £__ 
(১) যদি রুইদাস স্পর্শমণিটি লইত তাহা হইলে 
(ক) তাহার মনে শাস্তি থাকিত। 
(খ) নে প্রাণের ঠাকুরকে হারাইত। 
(গ) সে পরম সুখে বাস করিত। 
সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ 
নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে তাহাদিগকে এমনভাবে দুই সারিতে 
সাজাও যাহাতে বাম সারিতে যে শব্দটি বসিবে তাহার বিপরীত অর্থবোধক 
শব্দটি ঠিক ডান দিকের সারিতে বসিবে । 
গ্ৰীষ্ম, উত্থান, আনন্দ, বৃদ্ধি, জন্ম, পতন, দুঃখ, শীত, ক্ষয়, মৃত্যু। 
অষ্টম প্রশ্নগুচ্ছ 
নীচে বাম দিকে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজানো আছে; তাহাদের 
প্রত্যেকের ডানদিকে কতকগুলি শব্দ দেওয়। আছে --এইগুলির মধ্য হইতে যে 
শব্দটি বামদিকের শব্দটির সমান অর্থ বুঝাইবে তাহার নীচে দাগ দিবে। 


শব্দ, বায়ু, জল, বিশ্ময় । 
অদ্রি__ €গারব, আনন্দ, পৰ্ব্বত, স্্য্য। 
গগন-- পাতাল, আকাশ, নগর র্থ। 
নবম প্রশ্নগুচ্ছ 
নীচে কতকগুরি শব্দ ছুই সারিতে সাজানো আছে; বাম সারিতে যে শব্দটি 
দেওয়া! আছে তাহার বিপরীত লিঙ্গবোধক শব্দটি ঠিক তাহার ডানদিকে 
দাও। মনে রাখিবে যে ষে শবাগুলি দেওয়া আছে তাহাদের মধ্য 


আয়|-- --* বিবি 
সাহেব. বালিকা গোলাম__ ৪ রা ু 


(ক) 


G 


নবম শ্রেণী 
বিষয় £_ভুগোল (এশিয়ায় ভৌগোলিক পরিবেশ) 


যেটি ঠিক উত্তর তাঁর নীচে দাগ দাও £-- 

আপামের ডিগবয়ে কয়লা, লৌহ; খনিজ তৈল পাওয়| যায়। 
মাদ্ৰাজের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য মাছ, রুটি, ভাত ফল। 
উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্গমী বায়ুর প্রভাবে 
ভারতে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। 

কুরোশিয়ো স্রোত’ কানাডার পূৰ্ব উপকূল বাহিয়া, আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূল বাহিয়া, জাপানের পূৰ্ব্ব-উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়। 
বামদিকের কোন্‌ অঞ্চলে ডানদিকের কৌন প্রাণী অধিক বাস করে 
তাঁহা ডানদিকের নামের পাশের সংখ্যা লিখে প্রকাশ কর 2 
(ক), মরু অঞ্চলে__গরু ও মহিষ (১) 

(খ) মৌস্থমী অঞ্চলে--উটপাখী ও উট (২) 

(গ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে- জলহস্তী ও কুমীর (৩) 

(ঘ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে--নেকড়ে বাঘ ও গাধা (৪) 


শূন্যস্থান পূর্ণ কর :-- 

(ক) কাশ্মীরের রাজধানী = 

(খ) সর্বোচ্চ মালভূমি _ কে পৃথিবীর __ বলা হয়৷ 
(গ) জাভাদ্বীপে অধিক পরিমাণে __ উৎপন্ন হয়। 
(ঘ) জাকার্তা _ রাজধানী । 

(ঙ) ন্শ্মদা নদী __ সাগরে পতিত হইয়াছে । 

(চ) সান্তাক্রুজ __ বিমান বন্দর । 


১৯৬ 


প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা 


৪। নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহার পার্শ্বে (1/) 
চিহ্ন দাও এবং ভুলগুলির পাশে (১৫ ) চিহ্ন দাও ও শুদ্ধ উত্তর লিখ: 


| 


(ক) 


(ক) 
(খ্‌) 
(গ) 


(ঘ) 
(ঙ) 


(ক) তুজ্দ্ৰা অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর ৷ 

(খ) কাশীতে রেল ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
(গ) মালয় সর্বাপেক্ষা অধিক রবার আমদানি করে। 

(ঘ) ফুজিয়ামা পৰ্ব্বত মাদ্ৰাজে অবস্থিত। 

(৬) সী নদীর মোহনায় হংকং দ্বীপ অবস্থিত। 

(চ) নেপাল একটি পরাধীন রাষ্ট্র 


যেটি সঠিক উত্তর তাহাকে পাৰ্শ্বের বন্ধনীর মধ্যে লিখ £__ 
উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল ও কঠিন হইবার সময় প্রথমেই যে সকল শিল! 
দিয়া গঠিত হয় তাহাদিগকে--পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা, 
আগ্নেয় শিলা বলে। ( ) 
পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন্‌ স্থান হইতে একটি ব্যাস টানিলে সেই ব্যাসটির 
অপর প্রান্ত যে স্থানে ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করে, মেইস্থানকে উত্তস্থানের 
আধিমা, অক্ষাংশ, প্রতিপদ স্থান বলে। ( ) 
ভারতের রাজধানীর ভ্রাঘিমা-_৮৮*৩,, পুঃ 
১১০২৪ GB | ) 
খু পরিবর্তন হয়_-আহ্ছিক গতির, বৃষ্টির, বাধিক গতির, 
ঝড়ের ফলে। ( ) 
নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য হইলে পার্শ্বে চি 
লিখ এবং মিথ্যা হইলে ‘না’ লিখ £-_ 
ওপাখা ব্ৰিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত-_ 
মযুরাক্ষী বাধ পরিকল্পনায় পাঞ্জাব বিশেষ উপকৃত হইয়াছে-- 
ভারতের উত্তোলিত হর্ণর প্রায় সমস্তই কোলার স্বৰণথমিতে পাওয়া 
যায় 
পূর্ববঙ্গের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম-- 
সাংহাই চীনের সর্বপ্রধান বন্দর 


১ ৮২০৩০? পূঃ 


হিত দাগের নীচে “হা, 


পরিশিষ্ট ১৯৭ 


৭। প্রশ্নের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ £_ 

(ক) সবচেয়ে বেশী লোক পৃথিবীর কোন্‌ দেশে বাস করে? 

(খ) কোন্‌ নদীকে ‘চীনের দুঃখ’ বলে? 

(গ) হীরাকুন্দ বাধ ভারতের কোন্‌ প্রদেশে ? 

(ঘ) এশিয়ার মধ্যে কোন্‌ দেশে সবচেয়ে বেশী ভূমিকম্প হয়? 

(ঙ) পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম স্থান কোন্টি ? 

চে) জাপান কোন্‌ ভ্ৰাঘিমায় অবস্থিত? 

৮। নিয়ে বামদিকের শ্রেণীতে কতকগুলি নাম দেওয়৷ হয়েছে এবং 
ডানদিকের শ্রেণীতে তাদের কোন্টি কি জন্য বিখ্যাত তাহ! এলোমেলোভাবে 
লেখা রয়েছে এবং তাদের পার্থে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লেখ। রয়েছে। 
এখন বাঁমদিকের শ্রেণীর কোন স্থানটি কেন বিখ্যাত তাহা এ নামের পাশে 
বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লিখে প্রকাশ কর। 


উদাহরণ ঃ-- fe 
(ক) দা্্জিলিং--ভারতের লৌহশিল্লের কেন্দ্র (১) 
(খ) আমেঁদাবাদ-_ পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস (২) 
(গ) জামসেদগ্ৰুর--বস্তুশিল্লেরৱ একটি কেন্দ্র (৩) 
উত্তর £_ 

দাজ্জিলিং(২) 

আমেদাবাদ--(৩) 

জাঁমসেদপুর-_-(১) 
এখন নিম্নলিখিতগুলির উত্তর দাও £_ 
(ক) ভিলাই--জাহাজ নিৰ্ম্মাণের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ (১) 
(খ) পাচমারী-_একটি নবগঠিত ইস্পাত-নিম্মাণ-কেন্দ্র (২) 
(গ) বিশাখাপত্তনম্_একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৩) 
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